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প্রথম সংস্করণ £ মে, ১৯৮০ 

সংশোধিত দ্বিতীয় সংস্করণ £ জানুয়ারী, ১৯৮১ 
তৃতীয় সংস্করণ £ ১৯৮২ 

চতুর্থ সংস্করণ £ ১৯৮৩ 
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সুচীপত্র 
প্রথম অধ্যায় মধ্যযুগ 2 3: 
ইউরোপ, ভারত £ ১; মধ্যযুগের সময়সীমা £ ২ ; অনুশীলনী ১ ৩। 
দ্বিতীয় অধ্যায় £ পাশ্চাত্যে মধ্যযুগ £ 
রোমান সাম্রাজ্যের পতন, বর্বর জাতিসমূহের আক্রমণ, জার্মান 
জাতির পরিচয় £৪; হুণ আক্রমণ £ ৫); রোমের পতন ও 
ফলাফল £ ৭; অনুশীলনী £ ৯। 
তৃতীয় অধ্যায় ঃ ইউরোপে অন্ধকার যুগের ইতিবৃত্ত : 
চতুর্থ থেকে সপ্তম শতাব্দীর ইউরোপের চেহারা, অন্ধকার নয়, খ্ৰীষ্টান 
মঠে শিক্ষার অনুশীলনী £ ১০ 5 সন্যাসী বেনেডিক্ট ও ক্যাসিডোরাসের 
অবদান, মঠের ভূমিকা £ ১১) ধর্ম সংক্রান্ত ন্যায়-অন্তায় বোধ £ ১২; 
অনুশীলনী £ ১২ । 
চতুৰ্থ অধ্যায় £ বাইজাণ্টাইন সাআঁজ্য ও উহার সভ্যতা : 
বাইজাটিয়াম্‌ : ১৩; সম্ৰাট জাপ্টিনিয়ান £ ১৪; বাইজান্টয়ামের 
Sif ও গৌরব £ ১৬; বাইজান্টাই সাম্রাজ্যের পতন £ ১৮; 
_ অনুশীলনী £ ১৯। 
পঞ্চম অধ্যায় £ ইসলাম ও উহার প্রভাব : 
মহম্মদের আবির্ভাবের পূৰ্বে আরব ও উহার অধিবাসী £ ২০ ; হজরত 
মহম্মদ £ ২২) ইসলাম ধর্ম ও বিস্তার £ ২৩$ খলিফা আবুবকর ও 
থলিফা ওমর £ 38; ওসমান ও আলি, কারবালার কাহিনী ও 
আব্বাসীয় খলিফা বংশ ২৫ £ স্পেনে আরব শাসন ও কর্ডোভা, 
ইউরোপে আরবের অগ্রগতিতে বাধা £ ২৬; বিশ্বসভ্যতায় আরবের 
দান, আরবীয় পণ্ডিতগণ ঃ ২৭ $ অনুশীলনী £ ২৮ । 
ষষ্ঠ অধ্যায় £ মধ্যযুগে পশ্চিম ইউরোপ £ 
(ক) শালেমেনের পরিচয় ও বর্ণনা £ ৩০; শালেমেনের সাম্ৰাজ্য 
অভিষেক, অভিষেকের এতিহাসিক গুরুত্ব £ ৩১ ; ঝ্বাজশক্তি ও যাজক 
শত্তির সংগে সম্পর্ক ও শালেমেনের মহত্ব £ ৩৩ | 
(খ) মধ্যযুগে ইউরোপের জীবনযাত্রা £ মঠ £ ৩৪ সন্ন্যাসী ও নান) 
সন্ন্যাসীদের জীবনযাত্রা £ ve; ক্ল,নিদের ভূমিকা, মঠ ও যাজক 
শ্রেণীর ভূমিকা £ ৩৭। 
(গ) রাজশক্তি ও যাজকশক্তির eas ৩৭ : 
(3) একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীর বিশ্ববিদ্যালয় ও Rotors মঠ ও 
faata আশ্রমিক froma ও বিশ্ববিদ্যালয় ৩৮; বিজ্ঞান, সাহিত্য, 
তাইন ও WIA পাঠের CEs, শিক্ষক ও ছাত্র সম্পর্ক, জ্ঞানী ও 
পণ্ডিতগণ £ ৩৯) ভাষা, সাহিত্য ও শিল্প ঃ ৪১; অনুশীলনী : ৪২ 
সপ্তম ভথ্যাহ:ঃঃ মধ্যযুগের ইউরোপে সামন্তপ্রথা ; 
(s) সামন্প্রথার উদ্ভব ও সামতপ্রথা £ ৪৩) পুরোহিতদের সামন্ত 
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১০-১২ 


১৩-১৯ 


২০--২৯ 


৩০-8২ 


৪৩-৫৭ 


(২) 
শাসন, সামন্ততান্ত্রিক শাসন £ ৪৫; দুর্গবাড়ী £ se; সান্ধোয়া 
বাহিনী, নাইট ও বীর ধর্ম : ৪৭ ; ভাট ৪৯ । 
(থ) ম্যানর প্রথা £ ৪৯; সামন্তপ্রথায় অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য £ ৫০) 
গ্রাম্যশান-ব্যবস্থা, কৃষকদের অবস্থা £ ৫১; গিৰ্জা, পুরোহিত £ 
৫২ ; জমিদারের দুৰ্গবাডী, অধিবাসীদের শ্রেণীভেদঃ ৫৩; দাপমুক্কি £ 
৫৬; অনুশীলনী : ৫৬ | ৰ 
অষ্টম অধ্যায় : ধৰ্মযুদ্ধ £ ৫৮--৬৪ 
'_ ধ্মযুদ্ধের কারণ £ ৫৮; প্রথম ক্রুসেড £ ৫৯; তৃতীয় ক্রুসেড £ ve ; 
চতুৰ্থ ক্রুসেড ৬১  ক্রুসেডের ফলাফল £ ৬২; অনুশীলনী £ ৬৩। 
নবম অধ্যায় :: মধ্যযুগে ইউরোপের নগর জীবন : ৬৫-৬৯ 
নগরের উৎপত্তি, নগরের গঠন ও নাগরিক জীবন £ €t; নগরের 
শাসন ব্যবস্থা ৬৬; নাগরিক সজ্য : ৬৭. স্বাধীন নগর £ ৬৮) 
বুজোয়া ; অনুশীলনী £ ৬৯ ; 
দশম অধ্যায় মধ্যযুগে দূর-প্ৰাচ্য £ i | ৭০_-৯২ 
চীনের ইতিকথা £ (ক) তাঙ বংশ £ ৭০ ; বংশের পতন, স্বর্ণ: 
যুগ, ব্যবসা-বাণিজ্য £ ৭১) শিল্প ৭২ 7 ধর্ম ও হিউয়েন সাঙের ভারত 
ভ্রমণ ও তার প্রভাব £ ৭৩। 
থে) we, বংশ ৭৫; শিক্ষা, অর্থনীতিতে সরকার feum, রাষ্ট্র ' 
wee কৃষিধণ, সম্পত্তির উপর ধাৰ্য কর ৭৬; বাণিজ্য, qol. যুগের 
সংস্কৃতি ৭৭ | 
(গ) যুয়ান বংশ £ মোঙ্গলজাতি, কুবলাই খান £ ৭৭; পৃথিবী পর্যটক 
মার্কোপোলো £ ৮০ ; মার্কোপোলোর ভ্রমণ বৃত্তান্ত ঃ ৮১; জাপান 
bo মিকাডোর ক্ষমতা, শিণ্টোমত ও মিকাডো £ ৮৪ ; চীনের সঙ্গে 
ঘনিষ্টতা ও ইহার প্রভাব £ ৮৫; বৃহৎ গোষ্ঠীভূক্ত পরিবারগুলির 
বাধা দানঃ ৮৭; শোগন, লামুরাই ৮৮; বুশিদো £ ৮৯) 
অন্ন্ণীলনা £ ৯০ 
একাদশ অধ্যায় £ মধ্যযুগে ভারত : 
(ক) গুপ্তযুগের পতন, হুণ আক্রমণ ঃ ৯৩, হুণ আক্রমণের গুরুত্ব, 
গুপ্ত সাত্রাজ্যের পতনকালে স্বাধীন রাজ্য £ মহারাজা হৰ্ষবৰ্ধন 
PRA লাভ £ ৯৪ , রাজ্য বিস্তার ৯৫; শাসক Ri, বিঘ্যোৎ্সাহী 
tí: ৯৬) WD হ্রবরধন, হিউয়েন' সাঙের ভারত ভ্রমণ ও 
বিবরণ ; ভার তবাপীদের জীবনযাত্রা £ ৯৭; নালন্দা বিধ্ববিদ্যালয় 
৯৮।(খ) রাজপুত জাতি ও রাজ্যপমূহ £ রাজ ধৃত জাতির ey 
পরিচয় : চন্দোল্ল বংশ £ ৯৯; চেদী, পারমার Ms 
গহড়বাল বংশ ১০০$ পালপ্রতিহার ও ee cre a m, 
সাম্ৰাজ্য । ype ads 
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( ৩7) 

সাম্ৰাজ্য গঠনে অক্ষমতা ও সামন্তরাজার উদ্তব-১০১ | 

গে) বাংলাদেশ ও শশাঙ্ক 2 শশাঙ্কের পূর্বাবন্থা ও সিংহাসন 

লাভ ১০১, শশাঙ্কের রাজ্যবিস্তার ও ধৰ্মমত ১০২ পাল ও সেন 

রাজাদের আমলে বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি £ ১৭২ | 

(ঘ) দক্ষিণভারত : বাতাপির চালুক্যবংশ:১০৬ ; কাঞ্চীর পল্লব 

বংশ ও চালুক্য ও পল্লব শিল্প ১ ১০৭ ; চৌলদের নৌ-শক্তি : ১০৯; 

অনুশীলনী £ ১০৯। : . 
দ্বাদশ অধ্যায় : মধ্য-এশিয়! ও দঃ পুঃ এশিয়ায় ভারতীয় উপনিবেশ 

স্থাপন ও সংস্কৃতির প্রসার : ১১১-১১০৯ 

মধ্য-এশিয়া £ ১১১, খোটান ও চীন ১১৩; তিব্বত, দূরপ্রাচ্য ও 

দঃ পূর্ব এশিয়া £১১৪; কম্বোজ £ ১১৫; চম্পা, মালয় ও 

ইন্দোনেশিয়া £ ১১৬ ; ব্ৰহ্মদেশ, শ্যাম ও সিংহল £ ১১৮ ; অনুশীলনী 


1 5521 


ত্ৰয়োদশ অধ্যায় : দিল্লীর সুলতানগণ ঃ ০৯২ 
রাজনৈতিক অবস্থা ও সামাজিক অবস্থা £ ১২১; অর্থনৈতিক অবস্থা 
ও হিন্দু-মুসলিম সংস্কতি-সমন্বয় £ ১২৩ ; কবীর £ ১২৪; শ্রীচৈতন্ত ও 
স্থলতানী আমলের সাহিত্য ও শিল্প ঃ ১২৫) ইলিয়াস শাহ ও হুসেন 
শাহের আমলে বাংলাদেশ £ ১২৬; অনুশ্বীলনী £ ১২৮ । 
চতুর্দশ অধ্যায় £ মধ্যযুগের সমাপ্তি পথে: ১৩০-১৩৫ 
কন্স্টাটিনোপলের পতন ও পশ্চিমের নবজাগরণের উপর এর প্রভাব 
ও বৈশিষ্ট্য ঃ ১৩০) বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার £ ১৩৯: ভৌগোলিক 
আবিষ্কার ১৩২; আবিষ্কারের প্ৰভাব, ইউরোপের সম্প্রসারণ ও জাতীয় 
| বাষ্ট ১৩৩১ পুরাতন ও FWA ভাবধারার সংঘাত : ৯৩৪, 
| অনুশীলনী £ ১৩৪ | 


যুগপ্রবাহের ঘটনাবলী / ১৩৬ 
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Ge» s 


প্রথম অধ্যায় 
ম্ণ্যয়ুগ 
হউল্লোপ 


রোম হল মানবসভ্যতার অন্যতম লালাভ্মাম। ভ্মধ্যসাগরের চারপাশে ইটালাক্ল 
রাজধানী রোমকে কেন্দ্ৰ করে এক বিশাল সাম্ৰাজ্য ও স্হান সভ্যতা পাঁচশো বছর ধরে 
গড়ে উঠোঁছল। এই সাম্রাজ্যের শেষ sub ছিলেন রোম:লাস্‌ STEAL ৪৭৬ SU 
ওডোভাকার নামে বর্বর জার্মান জাতির এক দলপাঁত coena অগাষ্টাসকে সিংহাসনচাদত 
করে রোমের সিংহাসন দখল করেন। পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পতন কাল থেকেই 
প্রীতহাসিকেরা ইউরোপের মধ্যযুগ গণনা করে থাকেন। আবার ১৪৬৩ খ্রীষ্টাব্দে পর্ব 


দিয়োছল এবং তার ফলে নতুন সমাজ, নতুন রাষ্ট্র, নতুন PUERO ও নতুন অৰ্থনৈতিক 
কাঠামো গঠনের কাল থেকে ইউরোপে eme যুগের game ঘটে। সুতরাং ইউরোপের 
ইতিহাসে cU পণ্ম থেকে পণ্তদশ শতাব্দী পৰ্যন্ত প্ৰায় এক হাজার বহনে NT 


বলে গণ্য করা হয়। 


ভারতবর্ষেও «s শতাব্দীতে গুস্তবংশের শেষ শক্তিশালী গুপ্ত সম্রাট স্কন্দগ:স্তের 
মত্যুর পর গত TIT পতন uis হয়। পণ্ডম থেকে পদ শতাব্দী পর্যন্ত সময়কে 
জলদ হী) লাম বত তেহাভারভালি TAOS 
সমাদর অধীনে বহ: সামন্ত করদ রাজা sena অধীনস্থ ছোট ছোট রাজ্যগবলা শাসন 
করতে থাকেন। সুতরাং ভারতের ইতিহাসে মধ্যযুগের সময়-সীমা এক হাজার বছরের 
আঁধককাল। এক কথায়, ভারতে মসলমানদের শাসনকালকেই মধ্যযুগে বলা হয়! 

অতএব প্রচলিত খত অনুসারে ইউরোপ এবং ভারত-উভয় ক্ষেত্রেই পণ্যম শতাব্দী 
থেকে পণ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত মধ্যযুগ বলে বার্ণত হয়। কিন্তু এই সময়সীমা অযৌক্তিক 
ও তথ্যাভীত্তক নয় বলে মনে হয়! 

নদীর জল যেমন বয়ে যায়, ইতিহাসও তেমান আবরাম গাঁততে বয়ে চলেছে। নদীর 
প্রোতকে ভাগ করে 
বারে খন্ড খণ্ড করে দেখা ঠিক দয়। সারা ইতিহাসের মধ্যে একটা অখণ্ড Gimp 
আছে। ওঁতিহাশিক পরিবর্তন কখনও হঠাৎ হয় না। ইহার woe সর্বদাই um 
ধরে sire খাকে। খা imme যেহেতু সময়ে, সেই হেতু SVC, nm 


হয় আগের IN মধ্য! SUAQUE জানতে হলে প্রাচীন NON শেষভাগের বহৰ ঘটনা, 
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পথক পৃথক অংশ দেখান যায় না। ইতিহাসের বেলাতেও তাকে একে" 
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a i এতিহাসিক কাহিনী 
মধ্যযুগের সময়সীমা সর্ব সমান নয় 


তথ্য জানতে হয়। মধ্যণগের মধ্যে প্রাচঁনযবগের Teu. eu তথ্য ঢুকে আছে। সুতরাং 
পণ্ডম শতাব্দী থেকে পণ্চদশ শতাব্দী যে মধ্যযুগের সময়-সাঁমা, ইহা সর্ব সমান বা 
SHIA নয়। তাছাড়া, TG কোন নিদিষ্ট একক ছক নেই যাতে ওঁ সময়কালকে 
AAR বলে সমৰ্থন করা যায়। 

ইউরোপে পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পতন যে অকস্মাৎ মধ্যযুগের সত্রপাত করলো 
আর রেনেসাঁস যে হঠাৎ আধ্দনিক যুগের আবির্ভাব ঘটালো, তা ঠিক নয়। ৩১৫ 
Ser রোমান সম্রাট খিয়োভোসিরাসের মৃত্যুর পরে রোমান সাগ্রাজোর দুর্বলতা এবং 
বর্বর উপজাতিদের আক্রমণ শুরু হয়। তারপর থেকে ESL গথ, ভ্যাপ্ডাল প্রভৃতি 
উপজাতিরাই রোম দখল করে ল:টপাট করোছিল। সুতরাং মধ্যযুগের অশান্তি, অরাজকতা, 
পশ্চিম রোমান সাম্াজ্যের পতনের আগে থেকেই আরম্ভ হয়। বিপরীত পক্ষে, রেনেসাঁস 
আন্দোলন হল মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের সীমারেখা_এ কথাকেও মেনে নেওয়া যায় না। 
ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত চারশো বছর ধরে বহু পরিবর্তনের মধ্য 
দিয়ে আধ্নিকযুগের উদ্ভব ঘটে। LOM কনস্টাপ্টনোপলের পতন-_এই একটা ঘটনাই যে 
AGP পরিবর্তন করে আধুনিকষুগে রুপান্তারত করেছিল, এই যুক্তি সমর্থ নযোগ্য 
নয়। 

যদি ভারতের ক্ষেত্রে বিচার করা যায় তাহলে দেখা বাবে এতিহাসিকেরা ভারতেম্ব 
PHI বলতে মুসলিম যুগের উল্লেখ করে থাকেন। বাস্তবিক পক্ষে কুতুবউদ্দিন আইবক 
কুক ভারতে স্থায়ী বৈদোশক মুসলিম রাজ প্রতিষ্ঠার পর্বে ৭১২ খ্ৰীষ্টাব্দ থেকে আর্ত 
করে ১২০৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত আরব, গজনী, ঘুর, আফগান, তুকাঁ? মোঙ্গল বাভিন্ন 
সময়ে পাঁচ শো বছর ধরে ভারতের দ্বারে আঘাত হেনেছিল। এই সময়ের মধ্যে 


আরম্ভ, তা নির্ণর করা 


রাজন্বকালেই বর্তমানযগের 


TFS | সতরাং ভারতবর্ষে পণ্চম শতাব্দী থেকে যোড়শ শতান্দী--এই এগার শো বছর 


হল মধ্যযুগের সময়-কাল। 
| QUIS ME সময়কাল ইউরোপ ও ভারতে সমান নয়। ঘটনার ধারাবাহিকতায় 
এত bs ও অসমত রয়েছে, পরিবর্তন এত ধাঁৱে ধাঁরে ঘটেছে যে রোমান সাহার 


এৰী bnc sd adr ac Ur ত 
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TRL ও ভারতের মধ্যযুগ একরুপ নয়। তাছাড়া মধ্যযুগের চেহারা ও যুগবৈশিষ্ট্য 
রোমান সাম্রাজ্য ও ভারতবর্ষে সমান নয়। 


অনুশীলনী 
1বষয়-সখণী প্রশ্ন £ 


$1 রোমের শেষ সম্ৰাট কে ছিলেন? 
২। কত সালে রোমান সাম্রাজ্যের পতন, ঘটে? 
৩। রোমের পতন যে দলপাঁতির হাতে ঘটে তার নাম কি? 
৪ | পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের রাজধানীর নাম কি? 
Gl কত সালে পূর্ব রোমান সাগ্রাজ্যের পতন ঘটে? 
৬। রোম সাম্ৰাজ্য কোথায় গড়ে উঠোছিল & 
41 রোম সাম্রাজ্য গড়ে উঠতে কত সময় লেগোছিল ? 
' ৮। রেন্সৌস কখন দেখা দেয়? 
৯। মধ্যযুগের মোটামুটি কাল কতটুকু? 
১০। গুপ্ত সাম্রাজ্যের শেষ শক্তিশালী সম্রাট কে ছিলেন? 
Sol ভারতবর্ষে কাদের শাসনকালকে মধ্য বলা হয়ঃ 
১২। থিয়োডোসয়াস কে ছিলেন? 
৯৩। ভারতে আধুনিক যুগের সূত্রপাত কখন থেকে শুর? 
সংক্ষিপ্ত উত্তরভান্তিক প্রশ্ন £ 
s! ইতিহাসের কালকে নিদিষ্ট সামারেখার দ্বারা নিয়ান্তিত করার অস্নীবধা কি? 
ই। মধ্যযুগকে জানতে হলে প্রাচীন যুগের WE. ঘটনা জানতে হয় কেন? 


৩ ৷ রেনেসাঁসকে মধ্যযুগ ও আধূনিকযুগের সীমারেখা বলে মেনে নেওয়া যায় না কেন? 
81 মধ্যযুগ বলতে কি বুঝায়? 


দ্বিতীয় অধ্যায় 


পান্ডাত্যে HATTA 


রোমান সাআজ্যে জার্মান উপজাতি ও ভুণদের আক্ৰমণ। 
রোমান সাআজ্যের পতন 


শো বছর ধরে সুবিশাল রোমান সাম্রাজ্য গড়ে উঠোঁছল একথা আগেই তোমরা পড়েছ। 
কয়েক শতাব্দী ধরে রোমান শাসনের ফলে সাম্রাজ্যে শান্ত, সম্‌দ্ধি ও উন্নত সংস্কৃতি 
{বকাশ লাভ করল এবং ভূমধ্যসাগর থেকে বহন দুরে অবস্থিত মধ্য ও পূর্ব ইউরোপের 
xp. হল। রোমান অগ্রাটগণ ছিলেন দুর্বল ও অত্যাচারী । বড় বড় জামদারীর মালিক 
আঁভজাত সম্প্রদায় ভোগ-বিলাসে মত্ত ছিলেন। দৌনকদের উদ্ধত ব্যবহার জনসাধারণ 
অসন্তুষ্ট | রোমানদের অধানে যারা ক্রীতদাস ছিল তারা প্রভুদের অত্যাচারে দুঃখময় জীবন 
সহ্য করতে না পেরে সাম্রাজ্যের নানা স্থানে প্রভৃদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করত। বহু অর্থ ও 
লোকক্ষয়ের বিনিময়ে সম্রাটগণ দাসাবিদ্রোহ দমন করোছিলেন। ফ্বভাবতঃই রোমান GU 
আভ্যন্তরীণভাবে দুর্বল হয়ে পড়াঁছল। 
বর্বর জাতিদমহের আক্রমণ 

রোমান সাম্রাজ্যের এই দুর্বলতার কালেই উত্তর ও মধ্য ইউরোপ হতে আসল বর্বর 
জার্মান উপজ্বাতসমূহের প্রচণ্ড আক্রমণ । তাদের প্রতিহত করবার ক্ষমতা সোদন রোমের 
ছিল না। আক্রমণের চাপে সাম্রাজ্যের সীমান্ত-ব্যবস্থা ভেঙে পড়ল। জার্মান উপজাতি- 
FRR দলে দলে রোমান সাম্ৰাজ্যের [ভিতর প্রবেশ করে নরহত্যা, লুণ্ঠন ও FEATS দখল 
করে নিল। ফলে রোমান সাম্ৰাজ্য ধ্বংস হয়ে গেল (৪৭৬ খু) ৷ 

জার্মান জাতির পাঁরচয় 

মধ্য ও উত্তর ইউরোপ থেকে যেসব জার্মান উপজাতিসমূহ রোমে এসোঁছল তাদের 
মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল ফ্রাঙ্ক, ভ্যান্ডাল, গথ ইত্যাদি গথেরা আবার fears 
(পশ্চিম গথ)৷ এবং অষ্ট্রোগথ (ra গথ) নামে দুই ভাগে বিভন্ত ছিল । তবে এদের 
ইতিহাসে একটা সাধারণ নাম দেওয়া হয়েছে জার্মান। 

রোমান জাতির বিখ্যাত দিশ্বিজয়ী বীর জুলিয়ান সাঁজার এবং রোমান ীতহাসিক 
ট্যাসিটাস জার্মান উপজাতিদের সম্পর্কে এক বিবরণ দলখে গেছেন। এদের আকৃতি দশর্ঘ- 
দেহ বলিষ্ঠ এবং বর্ণ গৌর ছিল। মাথার চল ছিল লাল এবং চক্ষু নীল। এরা আর্য 
ভাষায় কথা বলত। 

এরা গ্রামে খড়ের ছাউনি দেওয়া মাটির ঘরে বাস করত। গ্রামগুুলো ছিল ছাড়া ছাড়া। 
তাই সারি সার দীর্ঘ এবং মোটা কাষ্ঠদণ্ড মাটিতে পুতে গ্রামগুলোর চারদিকে বেড়া দিয়ে 
ঘিরে রাখত। এদের পেশা ছিল শিকার, মাছ ধরা ও পশুপালন এরা কৃষিকার্যও, করত। 
জমিতে গম, বাল? শাকসান্জ ও আপেল উৎপাদন করত। ঘোড়া, SEC, ছাগল, ভেড়া, 


Py 


সস 9. ^ 


ie _ GORGE LI Cha" he 
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হাঁস পঢুষত ৷, বাঁড়ে লাঙ্গল এবং ঘোড়া রথ টানত। এরা নিজেদের মধ্যে রথের প্ৰাতষোগিতা 


' করত এবং জয়া খেলত। এরা যাদ্ধাবগ্রহ ভালবাসত। ঘোড়ার পিঠে চড়ে এরা Wu 


করত। এদের মধ্যে পদাতিক সেনাও ছিল। এদের wen ছিল বর্শা, তরবার ও কুঠার। 
আত্মরক্ষার জন্যে চামড়ার তৈরী ঢাল ও ট্যাপ ব্যবহার করত। দলপাতিরা বর্ম পরত। 
এদের নারীরাও ছিল সাহসী ও নিভাঁকি। এরা যুদ্ধের সময়ে স্বামীদের সঙ্গে থাকত। 
যুদ্ধক্ষেত্রে এরা খাদ্য জোগাত এবং আহতদের সেবা FAT! এরা সততা ও মর্ধাদাবোধের 
জন্যে বিখ্যাত ছিল। ৰু 
প্ৰত্যেক উপজাতির গ্রামীণ সংগঠন খুব "us ছিল। প্রত্যেক গ্রামের আঁধবাসদলকে 
fact এক একাট সঙ্ঘ বা সামাত গঠিত হত। এদের ক্ষমতা ছিল সর্বেচ্চ। এই সভাই 
একজন রাজা নির্বাচন করত। দলপাঁতরা এই সভার নির্দেশ বা সিদ্ধান্ত মেনে চলত। 
অনেকগননঁল সঙ্ঘবদ্ধ উপজাতির নেতাকে রাজা বলা হত। উপজাতিগমলো কয়েকাঁট 
গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিল। সবচেয়ে বড় OMSL এক হাজার সৈন্য সরবরাহ করতে 
পারত, আর ছোট গোষ্ঠীগ্ুলোর অধীনে একশত সৈন্য থাকত। তাই এদের হানড্ৰেডস্‌ 
(Hundreds) বলা zw! জনসাধারণ তিন শ্রেণীতে বিভন্ত fet) যথা_আঁভজাত 


সম্প্ৰদায়, সাধারণ লোক ও SMP! রাজপাঁরবারের লোকজন এবং দলপাঁতিগণ আঁভজাত 
সম্প্রদায় বলে গণ্য হত। এদের নীচে ছিল সাধারণ লোক বা ফ্রিমেন এবং ভ্যামদাস 
বা সাফা । 


মধ্য ও উত্তর ইউরোপের এইসব জার্মান উপজাতিদের মধ্যে জনসংখ্যা ব্‌দ্ধি এবং 
খাদ্যাভাব ঘটলে তাদের CES — রোমান সাম্রাজ্যের দিকে পড়ে। তাছাড়া ধন-সম্পদে 
পাঁরপূ্ণ রোমের efe তাদের লোভের অন্ত ছিল না। ফলে পুরুষেরা ঘোড়ার পিঠে 
এবং মেয়ে ও শিশুরা গরুর গাড়ীতে করে নতুন বাসস্থানের উদ্দেশ্যে দাঁক্ষিণ দিকে 
অগ্রসর হতে থাকে। ইতিমধ্যে এশিয়ার বর্বর হুণজাতি তাদের আক্রমণ করে। একাঁদকে 
হণ আক্রমণে পরাজয় ও ভয় এবং অন্যাদকে ধন-সম্পদে পাঁরপূর্ণ রোমে লুতনের লোভ 
এই দুই কারণে জার্মান উপজাতিগনূলো রোমান সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। 

এইভাবে ফ্রাঙ্ক, গথ, ভ্যাণ্ডাল প্রভাত জার্মান উপজাতিগুলো রোমান৷ সাম্রাজ্যের 
শবাভন্ন প্রদেশে এসে বসতি স্থাপন করলো । এরা রোমের শাসন মেনে নিল, বহুলোক 
রোমান সম্রাটদের সেনাবাহিনীতে নিযুক্ত হল। ধাঁরে ধীরে এরা রোমান, জনগণের সঙ্গে 
ace গেল ৷ রোমে প্রচলিত scum ধর্ম এই সব উদ্বাস্হু্টিপজাতিদের উপর প্রভাব বস্তার 
করল। এরাও ALO ধর্ম গ্রহণ করল এবং শাল্তপূর্ণভাবেই বাস করতে লাগল। 


হুণ আক্রমণ 


চতুৰ্থ শতাব্দীতে হজাতি খুবই শাস্তিশালী হয়ে উঠোঁছল। এরা মধ্য এশিয়ার এক 
sas বর্বর জাতি। এরা মঙ্গোলীয় বংশোদ্ভূত, এই যাযাবর জাঁত কোথাও স্থরভাবে 
ঘরে বা wipe বাস করত AT! ঘোড়ার পিঠে চড়ে তারা স্থানান্তরে ঘরে বেড়াত। এরা 
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দেখতে বে'টে এবং কালো ; ছোট ছোট চোখ, বোঁচা নাক, খাড়া খাড়া চুল ছিল বলে এরা 
অত্যন্ত কদাকার। তবে এরা নিষ্ঠুর ও tae প্রকৃতির লোক ছিল । গল্প আছে, এরা 
মেয়েদের, এমনাঁক [শিশুদের পর্যন্ত পায়ের তলায় দলে পিষে মারত। জীবন্ত মানুষকে 
বা হাতীকে পাহাড়ের উপর থেকে গাঁড়য়ে দিয়ে আনন্দ পেত। 


বর্বর জাতির আক্রমণ ও অত্যাচার 


এই হুণজাতি ঝড়ের বেগে ইউরোপে হাজির হয়ে ভিসিগথদের আক্রমণ করল। 
exem ভাঁসগথেরা তখন রোমের পশ্চিম দিকে এঁগরে গেল এবং রোমান সাম্রাজ্যের 
উপর হানা দিতে লাগল। এদের এক রাজার নাম এযালারিক। ইনি ৪১০ খ্রীষ্টাব্দে রোম 
আঁধকার করে উহা aby করলেন। রোমান সম্রাট এযালারকের কাছে হেরে গেলেন। 
যে রোমের ভয়ে একাঁদন সমস্ত জগৎ কাঁপত, সেই রোম দখল করল বর্বর 'ভাঁসগথেরা॥ 
এ্যালারিক গোটা রোমনগরী rpm করে এমনভাবে শোষণকার্য  চালালেন যে শেষ 
পৰ্যন্ত নগরীতে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। রোমের নাগাঁরকেরা অবশেষে ৫০০০ পাউণ্ড 
ওজনের সোনা, ৩০,০০০ পাউন্ড ওজনের রুপো, 8000 ভালো রেশমের পোষাক, 
9000 খণ্ড সংক্ষ্ম লাল বস্ত্র এবং অন্যান্য মূল্যবান দ্রব্যের বিনিময়ে রোমের ate 
ভিক্ষা করল। সে যাত্রা রোম রক্ষা পেল বটে, ৪১০ খৃষ্টাব্দে আবার ও্যালারিক রোম 
আরমণ করলেন। বাধা দেবার মত শীস্ত রোমের ছিল না। এ্যালারকের বর্বর সৈন্যবাহনশ 
মহানগরীর সর্বত্র লুণ্ঠন ও হত্যা চালাল। 


gtr 
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কিন্তু রোম ন্গরীর দুর্ভোগ ও লাঞ্ছনা এখানেই শেষ হয়ান। এ্যালারকের লুণ্ঠনের। 
80 বংসর পরে বর্বর ভ্যান্ডাল জাতির জেইসোরক Ties কার্থেজে রাজ্য-স্থাপন 
করলেন এবং সেখান থেকে ৫৪৫ খৃষ্টাব্দে আবার রোমনগরী লণ্ঠন করেন। তারপর 
ৰ্থকেই রোমনগরী যেন শ্মশানে পাঁরণত হল। 

চতুর্থ শতাব্দী থেকেই হণ আক্রমণ শর হয়োৌছল। হুণেরা যে সময় পরাক্রমে ও 
সাম্ৰাজ্য বিস্তারে উন্নাতর চরমে উঠোঁছল, তখন তাদের রাজা ছিলেন এচিলা ৷ তাঁর রাজত্ব 
কালে হণ সাম্রাজ্য মধ্য এশিয়া থেকে রোমান সাম্রাজ্যের উত্তর সীমার কাছাকাছি বিস্তৃত 
feci তাঁর প্রধান শিবির ছিল হাঞ্েরীতে। "A. ও হিংস্র aging এই হুণ বার 
প্রায় পাঁচ লক্ষ সৈন্য নিয়ে ৪৫০ cuoc পশ্চিম ইউরোপের দিকে রওনা হলেন এবং 
৪৫১ খষ্টাব্দে গল বিধ্বস্ত করলেন, কত শহর লুটপাট করলেন, কত শহর আগুনে 
গুড়ে ছাই হয়ে গেল। নররন্তে পথঘাট প্লাবিত হল। অসংখ্য যুদ্ধবন্দীদের কাতর 
ক্ৰন্দনে আকাশ বাতাস ভরে গেল। নগরার প্রাচীর ভেঙে এটলার বাহিনী নগরীর মধ্যে 
প্রবেশ করল। অবশেষে রোমান সেনাপাঁত ইটিয়াসের পতাকাতলে ফ্রাঙ্ক, ভাসিগথ এবং 
eam উপজাতিরা Tiens হয়ে এঁটিলার আক্রমণ প্রাতহত করল। ফ্রান্সের HOD 
নামক শহরের এক বিস্তীর্ণ প্রান্তরে মঙ্গোলীয় হণ এবং ইউরোপীয় উপজাতি ও 
ভ্রামান সাম্মিলত বাহনীর যুদ্ধ হল। এটিলা এই যুদ্ধে পরাজিত হলেন (৪৫১ খ্ৰীঃ) ৷ 
গর বৎসর এটিলার বাহনী উত্তর ইটালী আক্রমণ করে বহু নগর লুটপাট ও বিধ্বস্ত 
করল। অবশ্য ৪৩৫ AT হঠাৎ এটিলা মারা যান। এই দানব প্রকীতর লোকটি 
ধনষ্ঠুরতা এবং নৃশংসতার জন্যে ইতিহাসে “ভগবানের আভশাপ” বলে খ্যাত হয়ে আছেন। 


রোমান সাম্রাজ্যের পতন 


এর পর জার্মান উপজাতিরা রোমান সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশ জয় করে রাজ্য স্থাপন 
করল। ভ্যাপ্ডালরা আফ্রিকায়, ভাসগথরা দাঁক্ষণ গল ও স্পেনে এবং ফ্ৰাংকরা মধ্য ও! উত্তর 
গথে রাজ্যস্থাপনে মন দিল। ৪৭৬ ACT ওডোভাকার নামে এক জার্মান দলপাত 
পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের শেষ নাবালক রাজা রোমুলাস্‌ অগাণ্টাসকে সিংহাসনচম্মত করে 
facets রাজা বলে ঘোষণা করলেন। এঁতিহাসিকগণ পণ্চম শতাব্দীর এই ঘটনা থেকেই" 
পাশ্চম রোমান স্যম্রাজ্যের পতন গণনা করে থাকেন। 


রোমের পতনের ফলাফল 


বর্বর জাঁতর আক্রমণে রোমান সাম্রাজ্যের পতন ঘটল এবং মধ্য ও পাঁশ্চম ইউরোপের 
বহস্থানে বর্বর দলপাতরা ছোট ও বড় রাজ্য স্থাপন করে স্বাধীনভাবে রাজস্ব করতে 
লাগল। ভাসিগথদের স্পেন রাজ্য, অস্টরোগথদের ইটালী রাজ্য, ফ্রার্কদের ফরাসী, 
ভাণ্ডালদের আফ্রিকা রাজ্য এবং জার্মান রাজ্য স্থাপিত হল। কিন্তু তারা পরস্পরের 
সঙ্গে ঘন ঘন য্লদদ্ধাবগ্রহে লিপ্ত থাকত। ফলে রোমান সাম্রাজ্যের শান্তি ও শৃঙ্খলা 
একেবারে লোপ পেল। দ্বিতীয়তঃ ব্যবসা, বাণিজ্য, শিল্প প্রভাতি বাধাপ্রাপ্ত হলঃ 
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তৃতাঁয়তঃ শিক্ষা ও সংস্কাঁতর ক্ষেত্র অন্ধকার নেমে এল। চতুৰ্থতঃ রোমান্‌ সভ্যতা 
প্রায় লোপ পেল এবং ইউরোপে নিকৃষ্ট সভ্যতাই চাল; হল। সবশেষে দসযদলপাঁতদের 
, নিজ নিজ রাজ্যে যথেচ্ছাচার শাসনে এবং পরস্পরের সঙ্গে মারামারি কাটাকাটিতে প্রবৃত্ত 
থাকার ফলে সাধারণ লোকের জীবনযাত্রা Wu mm হল। তবে একমাত্র ব্যাতরুম হল 
রোমান সাম্রাজ্যের ধ্বংস স্ত্মপের উপর কতকগুলো নতুন রাজ্য elei হল এবং 
রোমানদের প্রাচীন আইনাবাঁধ এবং রাজনৈতিক deg বিষয়ে রোমান চেতনা বেঁচে রইল॥ 

x ঘটনাপঞ্জী 
৪১০ খঙ অঃ-ভিসিগথ রাজ এ্যালারকের রোম দখল। 
৪৫১ wg BATA গল আক্রমণ ও রোমান সেনাপাঁতর হাতে পরাজয়। 
৪৭৬ Ye অঃ-পাশ্চিম রোম সাম্ৰাজ্যের পতন। 
অনুশীলনী 


{বষয়মুখী প্রশ্ন ঃ 
১। কত সালে রোম সাম্রাজ্যের পতন ঘটল? 

২। এাঁটলা কত সালে গল+ আক্ৰমণ করেন? 

ol এটলা কে ছিলেন? 

৪1 wits কোন্‌ রোমান সেনাপাঁত পরাজিত করেন ই 

&1 কাকে “ভগবানের আভশাপ” বলা হয়ঃ 

ul বর্বর উপজাতিগনুলোর সাধারণ নাম কি ছিল? 

৭! খ্যালারক কত সালে রোম আঁধকার করে? 

সংক্ষিপ্ত উত্তরাভাত্তক প্রশ্ন 

১। কারা জার্মান উপজাতি নামে পাঁরাচত? 

zi কি কি শর্তে রোমানরা গ্যালারকের নিকট রোমের se ভিক্ষা করল? 
o! fe fe কারণে জার্মান উপজাতিরা রোমের অভ্যন্তরে প্রবেশ করল? 
91 হণ কাদের বলা হয়? 

«1 জাৰ্মান উপজাতরা কিভাবে কাকে রাজা নির্বাচিত করত? 1 
$1 রোমান সাম্রাজ্যের পতনের কারণ কি? 

21 জাৰ্মান উপজাতিদের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের পাঁরচয় দাও। 
ei map জাতি ও তাদের রাজা এটলার পারচয় দাও। 

gi এ্যালারকের রোম ল:ঠনের বিবরণ দাও। 

«1 রোমান সাম্রাজ্যের পতনের ফলাফল বর্ণনা কর। 

- শন্যেপ্থান পুরণ কর £ 

s! রোমান জাতি বিখ্যাত 'দাগ্বজয়ী বার-_1 

21 ৪১০ Sh অঃ রোমান, সম্ৰাট-___কাছে হেরে গেলেন। 

e! নথেরা__ও_ নামে দুই ভাগে wes ছিল। 

-৪1 gay Sh TTT এক জার্মান দলপতি রোমের রাজা হন। 


তৃতীয় wae 
ইউনল্লোপে অন্ধকার যুগের sfoqs 


চতুৰ্থ থেকে সপ্তম শতাব্দীর ইউরোপের চেহারা 


চতুৰ্থ থেকে সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত চারশ’ বছর মধ্যযুগের ইউরোপের ইতিহাসে 
অন্ধকার যুগ বলে আভাহত হয়ে থাকে। আপাতদ্‌ষ্টিতে পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের 
সামাজিক ও অৰ্থনৈতিক অবস্থা বিচার করলে একথা Salles বলে মনে হয় না। রোমান 
সাম্রাজ্যের পতনের পর কয়েক শ' বছর'ধরে ইউরোপে চলাছিল এক অন্ধকারের যুগ । তখন 
না ছিল শিক্ষা, না ছিল সভ্যতা। লোকের একমান্র কাজ ছিল লড়াই করা। “জোর যার 
TERS তার”-এই ছিল তখনকার প্রচলিত নীতি। গথ, ভ্যাপ্ডাল, হুণ প্রভাত বর্বর 
জাতদের আক্রমণে রোমান সাম্রাজ্য ভেঙে পড়লে মধ্য ও পশ্চিম ইউরোপের বহুস্থানে 
বর্বর দলপাতিরা ছোট-বড় রাজ্য স্থাপন করে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতে লাগল। তার! 
পরস্পরের সংগে ঘন ঘন যদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হত। ফলে রোমান সাম্রাজ্যের শান্তি ও 
ST একেবারে লোপ পেল। ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প প্রভাতি বাধাপ্রাপ্ত হল। "A 
দলপতিরা নিজ নিজ রাজ্যে যথেচ্ছাচার শাসনে এবং পরস্পরের সংগে মারামারি, কাটা- 
কাটিতে প্রবৃত্ত থাকার ফলে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা হল দুর্বিষহ ৷ দূর্বলের উপর 
চলল সবলের অত্যাচার ; দেশময় অরাজকতা। এই অবস্থা দেখেই এঁতিহাসিকেরা পশ্চিম 
রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর ইউরোপের চার শ’ বছরকে অন্ধকারের যুগ বলেই আভাহিত 
করেন। 

অন্ধকার নয়. 

কিন্তু চতুৰ্থ’ শতাব্দী থেকে সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত পশ্চিম ইউরোপে খ্ৰীষ্টান singer 
যে জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার দীপাশখাকে জালিয়ে রেখোঁছল তা পরবতাঁকালের ইউরোপের 
সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে আলোকপাত করোছল-এ কথা বিচার করলে চার শ’ বছরকে 
ইউরোপের ইতিহাসে অন্ধকার যুগ বলে চিহ্নিত করা যায় না। প্রকৃতপক্ষে এই সময়ের 
খাঁটি ইতিহাস পাওয়া যায় না। কেননা, ইউরোপের খুব কম স্থানেই মানয় লিখতে 
পারত, লেখার উৎসাহও ছিল Ser! কেউ তার লেখা efe নিরাপত্তা সম্পর্কে 
নিশ্চিন্ত ছিল না অথবা সে লেখা যে আবার কেউ পড়বে তেমন সম্ভাবনাও ছিল না 
কাজেই সে সময়ের সঠিক ইতিহাস পাওয়া দুদ্কর। 

খ্ৰীষ্টান মঠে শিক্ষার অনঃশখলন 

খ্ৰীষ্টান ধৰ্মের উৎপত্তির বহন পুর্ব থেকে ইউরোপে মঠের আস্তিত্ব 
পুরোহিত, সন্ন্যাসী ও নানেরা ধর্ম ও শাস্র চর্চা করতেন। পশ্চিম রোমান সাগ্রাজ্যে 
রাজিনোতিক ems দেখা দিলে au রোমান ও ate পাণ্ডিতগণ অন্যান্য নগরবাসীদের 
নিত SUR জয় নিতেন em সেখানেই তাদের সংগে, Ate eee “নিয়েই তাঁরা 
জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা করতেন। বিদেশী বর্বরদের আরুমণকালে 
ইউরোপের একমাত্র নিরাপদ আশ্রয়। সুতরাং পরণ্ডিতগণ তাদের 


ছিল। এই মঠগলোতে 


এতিহাসিক কাহিনী ১৯ 


মঠগুুলোতে নিরাপত্তার জন্যে আশ্রয় নিতেন। ফলে বাহ্যিক বিপর্যয়ের সংগে সংগে প্রাচীন 
গ্রীক ও রোমান্‌ প্দথিগনলো সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায় নি। এতএব, পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যে 
গ্রাম শহর ও নগরে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবন বিপর্যস্ত হলেও 
খ্ৰীষ্টান মঠগুলোতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা জাগরুক ছিল। ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীছে- 
পাশ্চাত্য জগতে যে নতুন সমাজ-গঠন্‌ চলাছিল তার সূত্রপাত ঘটোছল [eng খ্ৰীষ্টান মঠের 
বিধানাবলী ও আদর্শ থেকে। 

সন্ন্যাসী বেনোডকটের ও ক্যািডোরাসের অবদান 


ইটালীর বিখ্যাত সন্ন্যাসী বেনোডক্‌ট পণ্ডম শতাব্দীতে ইউরোপের মঠগুলোছে- 
শৃঙ্খলা আনয়ন করেন। বেনোঁডক্‌ট তাঁর সাধনালব্ধ আদর্শ দ্বারা খ্ৰীষ্টান মঠগুলোতে' 
শিক্ষা ও সংস্কৃতির পুনরজ্জীবনের যে ব্রত গ্রহণ করোছিলেন তার উত্তরসাধক ছিলেন 
পোপ গ্রেগরী ও সন্ন্যাসী ক্যাসডোরাস্‌। তাঁরা বেনৌডকটের পদ্ধাত অনুসরণ করে 
পশ্চিম ইউরোপের মঠগদ্লোতে শিক্ষা ও পঠন-পাঠন প্রচলন করেন ৷ বিশেষতঃ ক্যাঁসিডোরাস্‌ 
সামাগ্রকভাবে সমাজে শিক্ষার অবক্ষরে, পাঁথবীর প্রাচীন সাহিত্য ও সকল প্রকার শিক্ষার 
ধ্বংসের সম্ভাবনায় গভীরভাবে ক্ষুত্খ হন এবং বেনোঁডিক্টের পদ্ধাঁত নিষ্ঠার সংগে 
অনুসরণ করে মঠের সন্ন্যাসী ভ্রাতাগণকে প্রথম শিক্ষার সংরক্ষণ ও পুনরঃজ্জীবনের 
কাজে নিয়োগ করেন। তিনি নিজেই প্রাচীন পদ্দীথগনুলোর নকল করান, প্রাচীন গ্রীক 
সাহিত্যের পদুথিগুলোকে ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করান। তান জলঘাঁড়, সুর্য-ডায়াল 
এবং অনদুরূপ যন্ত্রপাতি নির্মাণ করে বিজ্ঞানের গবেষণায় শেষ আলোক-রম্মি জ্বালিয়ে 
রাখেন। তিনি গাঁথক রাজাদের ইতিহাস এবং বিদ্যালয়ের জন্যে ব্যাকরণ ও শিল্পের উপর 
গ্রন্থমালা রচনা করেন। ধারে ধারে দেশে শিক্ষাদানের আবহাওয়া ফিরে আসতে থাকে ৮ 
এই ভাবে পাশ্চাত্যজগতে শিক্ষা ও সমাজের পুনগ্ঠনে বেনেডিন্ট অপেক্ষা ক্যাসডোরাসেরা 
অবদান বেশী গন্রত্বপচর্ণ ছিল। 


মঠের ভুমিকা 


সপ্তম শতাব্দীতে মঠগলোই ছিল শিক্ষার পাঁঠস্থান। সর্বত্র বেনোঁডক্টের শৃঙ্খলা ও. 
পদ্ধতি অনুসরণে প্রাথমিক শিক্ষার সংরক্ষণ, আবশ্যকীয় শিল্পকলার প্রসার, কৃষির 
পুনরঃজ্জীবন ও মান উন্নয়ন, ASOT সংখ্যাবৃদ্ধি ও গমদামজাত করার কেন্দ্রস্থল ছল 
সপ্তম শতাব্দীর অসংখ্য মঠ। এমন কি বেনোডন্ পদ্ধাত অনুসৃত মঠসংলগ্ন 
শবদ্যালয়েই মধ্যযুগীয় বিশ্বাবদ্যালয় গড়ে উঠোঁছল। এমন এক সময় 1ছল যখন গল" 
দেশের পুরোহিতগণ ধর্মপন্স্তক পড়তে পারতেন না, কিন্তু সপ্তম শতাব্দীতে বেনোডকটীয় 
মঠগুলোর পুরোহিতগণের শিক্ষাদান করা অত্যাবশ্যকীয় কর্তব্য ছিল। মঠগঢলোতে শিক্ষা 
ও সাহিত্যের অনুশীলন যাদি না হত, তাহলে পরবর্তী আট শতাব্দী কালের atfoat 
সম্পূর্ণ আদিম ও অন্ধকার হয়ে পড়ত। 

অবশ্য প্রাচ্যে শিক্ষার ধারাবাহিকতা কিছুটা ব্যাহত হয়োছল, কিন্তু সেখানে সামাজিক 
fecere কোন কারণ ছিল না। জ্যাষ্টানয়ান ৫২৯ খ্রীষ্টাব্দে এথেন্সের Tenes 
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‘বন্ধ করে দিরোছলেন। কিন্তু তা শুধুমাত্র কনষ্ট্যাশ্টিনোগলে সম্পূর্ণ সরকারণ নিয়ন্ত্রণে 
‘যে নতুন শিক্ষাপ্লাতষ্ঠান তানি নির্মাণ করোছলেন তার প্রাতদন্দী বিদ্যালয়গনুলোকে 
QA করবার উদ্দেশ্যেই করোৌছলেন। 

পাশ্চাত্যের বিশ্বাবদ্যালরগলোর নতুন Aiba শিক্ষার কোন পাঠ্যপুস্তক এবং নিজস্ব 
সাহিত্য ছিল না। তাই গ্রীক সাহিত্যের ল্যাটিন গ্ৰন্থগমলো এবং ল্যাটিন অনুবাদগণুলোর 
উপরেই তাদের নির্ভর করতে হত। সেকারণে এ গ্ৰন্থ ও অনুবাদগলোকে FEE রক্ষা 
"esos হত। 

ধর্মস্‌ংক্রান্ত ন্যায়-অন্যায় বোধ 


বর্ব'রদের আক্রমণে সমাজ-জীবনে ন্যার-নীতি বোধ যখন নষ্ট হয়ে গিয়োছল, আনিয়ান্মত 
ও অসংযত নর-নারী আত্মআসন্তির দাস হয়ে পড়োছল, তখন মঠ ও গির্জায় আশ্রিত 
ধর্মযাজক সম্প্রদায়ের মধ্যে ভাল-মন্দ ও ন্যার-অন্যায় বোধ মরে যায় নি। সপ্তম শতাব্দশর 
সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনকে এগুলো প্রভাবিত করোছল। খ্ৰীষ্টান ere m সৎ জগবন 
যাপনকারী অসংখ্য পুরোহিত, সন্ন্যাসী ও নানেরা পরবর্তী শতাব্দীর পাশ্চিম ইউরোপে 
শিক্ষা ও সংহতি স্থাপনের দায়িত্ব গ্ৰহণ করেছিলেন। ভবিষ্যতে যে নতুন এবং মহত্তর এক 
সংহত খ্ৰীষ্টীয় রাজ্যসংঘ গড়ে উঠোঁছল, তা হাজার হাজার পাঁরচয়াবহীন, বিশ্বাসী ন্যায়- 
নিষ্ঠ ব্যান্তগণের নিরলস চেষ্টার ফল। তাদেরই ধৰ্মসংক্লান্ত ন্যায়-অন্যায় বোধ ভাবীকালের 
ইউরোপীয় সভ্যতায় যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল। চতুর্থ ও পণম শতাব্দীর পতন 
"ও বিশঙ্খলার পর ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীতে খ্রীষ্টান মঠ-সংগঠনের প্রভাবে পাশ্চাত্য জগতে 
শমাজব্যবস্থা নতুন করে দানা বেধে উঠোছল, পরবর্তাঁকালে সগ্রাটগণ ধর্ম ও রাজ্যশাসন 
ব্যাপারে গ্রোহিত শ্রেণীর পরামর্শ নিতেন। রাজসভায় পুরোহতগণের- ডান পাশে 
অবস্থান করে সম্রাট রাজকা” পাঁরচালনা করতেন। সমাজে পুরোহিতগণের ন্যায়-অন্যায় 
বোধের প্রভাব এইভাবে ধারে ধাঁরে ছাড়িয়ে পড়ে। সুতরাং চতুর্থ শতাব্দী থেকে সপ্তম 
শতাব্দীকেই ইউরোপের ইতিহাসে অন্ধকারের যুগ বলা সংগত হবে না। 


অন্যশালনী 
3! চতুৰ্থ থেকে সপ্তম শতাব্দীর মধ্যবতাঁ কালের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক 
অবস্থা কিরূপ ছিল? : 
২। OPEM থেকে সপ্তম শতাব্দীর খাঁটি ইতিহাস পাওয়া যায় না কেন? 
o বেনোড কে ছিলেন? তিনি কিভাবে মঠগঢ়লোতে শিক্ষাব্যবস্থা প্ৰচলন করেন? 
SI অন্ধকার, CIS জ্ঞানবজ্ঞান ও শিক্ষার ক্ষেত্র ক্যাঁসডোরাসের অবদান নির্ণয় কর। 
€! শিক্ষার অন্দশীলনে খ্ৰীষ্টান মঠগুলোর ভূমিকা নির্ধারণ কর। 
ণ্ড। বাক সম্প্রদায়ের ন্যায়-অন্যায়ের ধারণা কিভাবে সভ্যতা ও সংস্কৃতির উপর প্রভাব 
বিস্তার করোঁছল? rs 
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ঘাইজাণ্টাইন্‌ সাম্রাজ্য ও উহার সভ্যতা 
বাইজাণ্ডিয়াম্‌ (কনষ্টাণ্টনোপল্‌) 

৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দে বিশাল রোমান সাম্রাজ্যের পশ্চিমাংশ বর্বর জাতিদের দ্বারা বিজিউ- 
হবার পর পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব লোপ পায়। কিন্তু বলকান উপদ্বীপ; এশিয়া 
মাইনর, সিরিয়া, মিশর প্ৰভাত দেশগুলো "CAT রোমান সাম্রাজ্য নামে আর এক শ্রেণীর 
রোমান সম্রাট দ্বারা শাসিত হত। রোমান সম্রাট কনস্টাপ্টাইন আধুনিক তুরস্কের 
বাইজাশ্টিয়াম্‌ নগরীতে পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের নতুন রাজধানী স্থাপন করেন। সম্রাট 
কনস্টান্টাইনের নাম অনুসারে ৩৩০ খ্ৰীষ্টাব্দ হতে এর নতুন নাম হল কনস্টান্টিনোপল্‌। 
এর বর্তমান নাম ইস্তাম্বুল, বর্তমান তুরস্ক রাজ্যের রাজধানী। 


পূর্ব ও পশ্চিমে দ্বিধা "বিভক্ত রোম সাম্রাজ্য 


এক সময়ে কনস্টান্টিনোপল গ্রীকদের একটি উপানবেশ fet! তখন, একে বলা হত 
বাইজান্টয়াম। এজন্য পূর্বরোমান সাম্রাজ্যের আর এক নাম বাইজাণ্টাইন্‌ সাম্রাজ্য 
সম্রাট কনস্টান্টাইনের আমলে বাইজান্টিয়াম্‌ ন্গরীর গৌরব বাড়তে থাকে। সে সময়ে 
বাইজান্টিয়ামে গ্রীক খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচালত ছিল। সম্রাট কনস্টান্টাইন্‌ এই ধর্মমতকে 
arena সরকার ধর্মে পারত বরেন। জনসাধারণ রোমান চার্চের লক্ষে TT 
ছিন্ন এই ধর্মমত গ্রহণ করোছল। 
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সম্ৰাট জাস্টানয়ান 

WS শতাব্দীতে পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের খ্যাতিমান সম্রাট ছিলেন জা্টানিয়ান। তাঁর 
Tes শিক্ষা, সংস্কৃতি, আইন-প্রণয়ন ও পূর্বতন রোমান সাম্রাজ্যের পুনঃ প্রতিষ্ঠার 
ন্যে স্মরণীয়। জাট্টিনিয়ান ছিলেন বলকান Gems সামান্য এক কৃষক পাঁরবারের 
Wom! তাঁর কাকা ছিলেন সম্রাটের দেহরক্ষী সৈন্যদের সেনাপাঁতি। জাস্টানয়ান কাকার 
কাছে থেকে লেখাপড়া শেখেন। নিজের প্রতিভা ও ক্ষমতাবলে তান পঢর্ব-রোমান সাম্রাজ্যের 
সম্রাট হয়েছিলেন ৫২৭ গ্রীঃ অঃ। তাঁর জীবনের লক্ষ্য ছিল পুরাতন রোমান সাম্রাজ্যের 
‘গৌরব উদ্ধার করা। এ কাজে তাঁর ভান-হাত ছিলেন তাঁর সুদক্ষ সেনাপতি বৌলসেরিয়াস। 
প্রথম জীবনে বৌলসোরির়াস ছিলেন জাস্টিনিরানের একজন দেহরক্ষী ৷ পরে তান সম্রাটের 
প্রধান সেনাপতির পদে ন্যি্ত হন। সম্রাট বেলিসেরিয়াসের সাহায্যে ভ্যান্ডাল জাতিদের 
ক্লাছ থেকে আফ্ৰিকা উদ্ধার করেন। পূর্বে পারস্য সম্রাটের সঙ্গে বোলসেরিয়াসের zw 
স্রোছল। কিন্তু যুদ্ধে তান সুবিধা করতে না পারায় জাস্টানরান পারস্য সম্রাটের সঙ্গে 


CUIUS করলেন এবং তাকে সেনাপাতর পদ থেকে 


বরখাস্ত করলেন। তারপর জাস্টানয়ান আর 
‘থেকে BAT এবং ভিসিগথদের কাছ থেকে 
সম্রাট জান্টিনিয়ানের লক্ষ্য পুর্ণ হল। 


একজন সেনাপাঁত পাঠিরে আল্টরোগথদের কাছ 
দাক্ষণ স্পেন উদ্ধার করেন। 


তিনি পশ্চিম ও opa রোমান সাম্রাজ্যকে একর 
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করে রোমান সাম্রাজ্যের পূর্ব গৌরব পুনরায় প্ৰতিষ্ঠিত করলেন। তাঁর এ গৌরবময় 
কাজের জন্যে তিনি ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছেন। তিনি ৫৬৫ De অঃ পর্যন্ত রাজত্ব 
করেন। 

অবশ্য জাস্টানিয়ানের রাজত্বের শেষভাগে বর্বর হূণরা আবার রাজধানণর দিকে হানা ' 
1দল। তখন আবার বৃদ্ধ বেলিসেরিয়াসের ডাক পড়ল। তাঁর য্দ্খকৌশলে Sag 
হেরে গিয়ে পালিয়ে গেল। কিন্তু এমন The সেনাপতির শেষ জীবন বড় করুণ। গল্প 
আছে যে, তিনি বৃদ্ধ বয়সে অন্ধ হয়ে রাজধানীর পথে পথে ভিক্ষে করে বেড়াতেন। 
সঙ্গে ছিল এক তরুণ পথপ্্রদর্শক। দৈবক্তমে এ তরুণ সপণঘাতে মারা গেলে বোলসেরিয়াস 
তার মৃতদেহ কাঁধে করে লাঠিতে ভর দিয়ে রাজপথে ঘুরেছিলেন। 

জাম্টিনিয়ান কোড ও এর Tas eg জাস্টানয়ানের প্রধান খ্যাতি সমর-বিজেতা 
{হিসেবে নয়, ইতিহাসে তিনি আইনগ্রন্থ-প্রণেতা হিসেবেও বিখ্যাত। তাঁর আইন-সংক্রান্ত 
কাজ তিন ভাগে esl প্রথমতঃ তিনি সে সমরের আইনাবষয়ক পাশ্ডিতদের সাহায্যে 


ort সোফিয়ার গির্জা (তুকিগণ কর্তৃক পরে মসজিদে পাঁরণত mu) 


রোমানদের মধ্যে প্রচালত সমস্ত আইন সংগ্রহ করে “জাস্টানিরানের কোড” নামক গ্রন্থে 
সান্নিবোশত করেন। দ্বিতীয়তঃ ষোল জন আইন বিশেষজ্ঞের একটি কমিটি গঠন করে 
তন বছর ধরে রোমের প্রসিদ্ধ আইনজ্ঞদের বিভিন্ন বিষয়ে মতামত সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ 
করান এবং জনগণের ব্যবহারযোগ্য করে সাজিয়ে পৃথক গ্রন্থে প্রকাশ করেন। তার সাম 


দেওয়া হয় “আইনের সংক্ষিপ্তসার”। ভৃতীয়তঃ “ইন্‌চ্টিটিউটস্‌” নামক গ্রন্থে আইন 
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অধ্যয়নরত ছাত্রগণের সুবিধার জন্যে রোমান আইনের মুল তত্বগলো বিশ্লেষণ করা হয় 
সবগুলো একত্রে “জাস্টানরানের আইন” নামে পাঁরচিত। 1তান সুসংগাঠত আইন 
প্রণয়ন ও পুরানো রোমান বিধানাবলী সংগ্রহের জন্যে পৃথিবীর ইতিহাসে সমাধক 
প্রাসাদ্ধ লাভ করেছেন। জা্টানয়ান্রে আইন সভ্য দেশের আইন প্রণেতাদের কাছে 
আদর্শ হয়ে আছে। আজও পৃথিবীর বহহ দেশে তাঁর আইনের মুল নীতি অননসরণ্য 
করা হয়ে থাকে। আধ্বীনক ইউরোপের সকল সংশৃষ্খল আইন প্রণয়নের 'ভীন্তভ্যীম হল 
জা্টানরানের আইনাববয়ক গ্ৰন্থগনলো ৷ 

Gaeta প্ৰতি অনুরাগ-্রীষ্টধর্মের প্ৰতি জাস্টানয়ান্‌ একান্ত oie ছিলেন ॥ 
এই ধর্ম বিদ্তারের জন্যে তান আরব, স্দান এমন কি সাহারা প্রদেশেও! প্রচারক 
পাঠিয়োছলেন। তাঁর সময়েই রাশিয়ার দাঁক্ষণ অণ্চলের লোকেরা খ্ৰীষ্টধৰ্ম গ্রহণ করে। 

স্থাপত্য-শিল্প ও চিন্রকলার পৃষ্ঞপোষক_স্থাপত্য-শিল্প ও চিন্রকলার পল্ঠেপোষক 
[হিসেবে জাস্টান্য়ানের খ্যাত ছিল। তান সেন্ট সোঁফিয়ার জগদযাবখ্যাত গির্জা স্থাপন 
করেন। এই vera গর্জা আজও বিদ্যমান। সে যুগের স্থপাঁতাঁবদ্যার বিস্ময়কর নিদর্শন। 
গির্জার হলঘরটি ছিল প্রকান্ড, এর উচ্চতা ছিল ২৭০ ফুটে। ভিতরের ছাদ ও বেদী! 
সোনার তৈরী festi সোনা, রূপো, নানা রঙের পাথরের উপর কারুকার্য করে গজণাটকে 
sees করা হরেছিল। ভিতরে আলোর ব্যবস্থা ছিল_সেই আলোকে হলঘরের ছাদে 
আঁকা প্রভ্‌ aby খ্ৰীষ্টের aie দেখে উপাসকেরা মোহিত হরোছল। মুসলমান আমলে E: 
অবশ্য feu. পরিবর্তন ঘটেছে। তাঁর আমলে প্রাসাদ, দুর্গ, সেতু নিৰ্মিত হয়োছল। 
শিল্পীগণ গিৰ্জা ও প্রাসাদের নানারুপ কারুকার্য করতেন্‌। চিন্রগলোর সাহায্যে যীশন 
acta জীবনকথা, বাইবেলের অনেক কাহিনীর বর্ণনা করা হত। feq অভ্যন্তরে ০৮ 
ইটালীর অনুকরণে নানা রঙের মোজেইক চিত্র দিয়ে সাজ্জত করা হত। শিল্পীদের, 
সৌন্দৰ্য অপেক্ষা জঁকিজমকের দিকে নজর ছিল বেশী। 

বাইজাশ্টিয়ামের এশ্বর্য ও গৌরব 

বাইজান্টিয়াম্‌ সে ষুগে ইউরোপে ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্ৰস্থল Test! পাঁথবীর বহন 
দেশের সঙ্গে বাইজাণ্টাইন্‌ সাম্রাজ্যের ব্যবসা চলত। বড় বড় জাহাজ থাকায় জলপথে 
বাণিজ্যের প্রসার ঘটেছিল। পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের বাঁণকেরা "মিশর ও লোহিত সাগরের 
মধ্য দিয়ে সিংহল, ভারত, এমন কি সুদুর রাশিয়াতেও বাণিজ্য করতে যেত আর স্থল- 
পথে চীন ও মধ্য এশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য চলত। সেখান থেকে বাঁণকেরা উটের পিঠে পণ্য 
বোঝাই করে ভমধ্যসাগরের বন্দরে এনে কনস্টাণ্টনোপলে চালান Tees! এ সময়ে 
রোমানরা রেশমের চাষ করত। সম্রাট জাস্টানয়ানের রাজত্বকালে একদল খ্ৰীষ্টান সাধু 
চনদেশ থেকে বেতের বাড়তে করে গাটি পোকার ডিম চর করে আনেন। তারপর থেকেই 
দেশে সম্রাট জাস্টিনয়ানের প্ঠপোবকতার রেশম চাষ ও শিল্প গড়ে ওঠে। বাণিজ্যের 
প্রধান দ্রব্য ছিল রেশম, মধু ও মদ। তবে রেশম শিল্পের ব্যবসা একচেটে ছিল। ব্যবসা 
বাণিজ্যের দৌলতে বাইজান্টরাম্‌ সে যুগে ইউরোপের শ্রেষ্ঠ নগরী ছিল এবং এখানেই 
পথিবীর বিভিন্ন দেশের বাঁণকেরা পণ্য ক্য়ণবন্রয়ের জন্যে সমবেত হতেন! 


ওঁতিহাসিক কাহিনী ১৭ 

বাইজাণ্টাইন্‌ সাম্ৰাজ্যের কেন্দ্ৰস্থল বাইজাণ্টিয়াম্‌ নগরী আয়তনে, সোন্দর্যে এবং 
সামারক WOME সমগ্র জগতে বিখ্যাত ছিল। দুর্গ প্রাকারে সুরক্ষিত বাইজাণ্টিয়াম্‌ 
নগরী দুর্ভেদ্য ছিল। বাইজাশ্টিয়ামূকে সম্ৰাট কনস্টাণ্টাইন্‌ পুর্ব রোমান সাম্রাজ্যের 
রাজধানী করে এর স্থাপত্য শোভা বৃদ্ধির জন্যে সব রকমের চেষ্টা করোছলেন। সেকালের 
শ্রেষ্ঠ স্থপতি ও ভাস্করাদগকে নগর, মতি? স্তম্ভ প্রভৃতি নির্মাণ কাজে নিযুক্ত করা হয়। 
নগরের মাঝখানে একটা বিরাট সভামণ্ডপ নাত হরেছিল। এর কেন্দ্রস্থলে ১২০ ফুট 
So, একটা স্তম্ভ teal হয়োছল। এই স্তম্ভের চুড়ায় আ্যপোলো (সূর্য) দেবের 
একটা বিরাট ব্রোঞ্জের নির্মিত মৃত দণ্ডায়মান ছিল। fere, স্নানাগার, বিরাট হল, 
পাথরের CST প্রকাণ্ড জলাশয়, বৃহৎ প্রাসাদ, ASS লোকের বসবাস করবার জন্যে 
সম্দর cher অট্রালিকাসমূহ নতুন রাজধানী বাইজাণ্টিয়ামের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করোছিল। 
এখানকার রাজদরবার জাঁকজমকের জন্যে পৃথিবী বিখ্যাত ছিল। সারা বছর ধরে নানা 
রকম উৎসব চলত। এ সময় মূল্যবান পোশাকে সম্রাট সাঙ্জত থাকতেন। পোশাকের উপর 
নানারকম নকশা থাকত। সোনার গাছপালা, সোনার পশুপাখী ও মণিমুন্ডোর ফল-ফুল 


বাইজাণ্টাইন কারুকার্য 

তৈরী করে উৎসব মণ্ডপ সাজান হত। শিল্পীরা সব এমন কৌশল অবলম্বন করতে পারত 
যাতে পশুগলোর মুখ থেকে ভীষণ গর্জন এবং পাখীগুলোর কণ্ঠ থেকে সামিষ্ট স্বর 
বার হত। দেশ-বিদেশ থেকে বহর দর্শক আসতেন এবং বাইজান্টিয়ামের জাঁকজমক দেখে 
বিস্ময়ে আভিভূত হতেন। 

বাইজাণ্টয়ামে রাজপ্রাসাদের সামনে খোলা রঙগালয় এবং ক্লীড়াকৌশল দেখার জন্যে 
বিশাল গোলাকার বসবার জায়গা fest! এখানে হাজার হাজার লোক এক সঙ্গে বসে।ক্লীড়া- 
কৌতুক দেখতে পারত। বাইজাণ্টাইন সাগ্রাজোর রঙ্গশালাগুলোকে "হিপোড্রাম” নলা 
হত। এটা দেখতে রোমের কোলোসয়ামের মত। এখানে পশু বা মানুষের নৃশংস ক্রীড়া- 
গুলো দেখান হত না। রথ চালনার প্রাতযোগতাই ছিল রাইজা্টিয়ামের সবচেয়ে বড় 

এীতি_২ 


১৮ 'এতিহাঁসিক কাহিনী 
আমোদ। এ নিয়ে অনেক সময় দলাদালর AIG হত এবং অবস্থা আয়ত্তে আনতে সামারক 
বাহিনীর সাহায্য নিতে হত। 

বিদ্যাচর্চার জন্যেও বাইজাশ্টিয়াম্‌ নগরীর খ্যাতি বিদেশে ছাড়িয়ে পড়োছল। বহু 
ইউরোপীয় AS এখানে গ্রীক ভাষা, সাহত্য, দর্শন, বিজ্ঞান ও গ্রীক ভাষায় falas 
ধর্মগ্রন্থ অধ্যয়ন করতেন। জাস্টানয়ান রাজপ্রাসাদের মধ্যেই একটি 'বম্বাবদ্যালয় প্রাতষ্ঠা 
করোছলেন। জ্ঞানীবজ্ঞানের চর্চা ও সংস্বকীতর দিক দিয়ে বিচার করলে অস্টম থেকে 
একাদশ শতক পর্যন্ত পশ্চিম ইউরোপে অন্ধকারের যুগ পরিলাক্ষত হয়। সেই সময় এবং 
তার পরেও বাইজান্টিয়াম্‌ নগরী বিদ্যাচর্চার দীপ্ততে আলোকিত থাকত। জাস্টানয়ানের 
রাজত্বকালে বাইজান্টয়ামের সরকারী ভাষা ছিল ল্যাটিন। তাঁর মৃত্যুর পরে পূর্ব রোমান 
সাম্রাজ্য একটা পূর্ণ গ্রীক রাজ্যে পারণত হল। জনসাধারণের ভাষা হল গ্রীক এবং পাণ্ডত- 
গণ গ্রীক ভাষায় বই লিখলেন। 

বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের সামারক সংগঠন উন্নত ধরণের ছিল। প্রায় সাড়ে ছয় লক্ষ 
rarer নিয়ে সম্রাটের বিপুল বাহিনী গঠিত হয়োছল। এশিয়া মাইনর, আমেশীনয়া প্রভাত 
দেশ থেকে সৈন্য সংগ্রহ করা হত। বৈজ্ঞানিক পদ্ধাততে যুদ্ধ কৌশল শেখানো হত। 
নৌবাহনীও- ছিল বিশাল ৷ বড় বড় যুদ্ধ-জাহাজ ছিল। তাদের আক্রমণের প্রধান অস্ত্র 
ছিল “ate আগ্ন”। একটা পাত্রে আগমন পুরে উহা শন্রুর জাহাজে নিক্ষেপ করা হত, 
অমনি শত্রুর জাহাজে আগুন লেগে ধ্বংস হয়ে যেত। যুদ্ধের অন্যান্য উন্নত উপকরণ এবং 
অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করা হত। 

বাইজাণ্টাইন্‌ সাম্রাজ্যের পতন £ বাইজাণ্টাইন্‌ সাম্রাজ্যের বাইরে জাঁকজমক ও 
আড়ম্বর অনেক দিন চলেছিল। কিন্তু ভিতরে ভিতরে একাদশ শতান্দী থেকে বাই- 
জাণ্টাইন্‌ সাম্রাজ্যের ধ্বংসের LETS হয়োছল। পারাসক, আরব ও wel জাতির 
সঙ্গে দীর্ঘকাল ধরে যুদ্ধ করার ফলে বাইজাণ্টাইন্‌ সাম্ৰাজ্যের শান্ত ক্ষয় হয়। আঁতারন্ত 
কর ধার্য করে জাপ্টানয়ান্‌ সাম্রাজ্যকে নিঃদ্ব এবং দ্দর্বল করে ফেলেছিলেন। এর প্রভাব 
সামারক বাহনীর উপর পড়ে। সৈন্যবাহিনীর সংখ্যা ও দক্ষতা দন দিন কমতে থাকে। 
বোলসৌরয়াসের মত যোগ্য সেনাপাঁতদের অভাবে সীমান্ত সরাক্ষত ছিল না।।জাস্টিনিয়ান্‌ 
নিজে সৈন্যবাহিনীর বেতন ও অন্যান্য খরচ দিতেন ATI তাঁর পরবতাঁ'কালে যোগ্য 
সম্রাটের অভাব দেখা দিয়োছল। ধর্ম নিয়ে দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ দেখা 
দিয়োছল। রাজপ্রাসাদে অনেক দল ছিল। তারা সম্রাটকে অপসারণের জন্যে ষড়যন্ত্ৰ করতেন 
এবং ঘন ঘন সম্রাট বদল করতেন। তাছাড়া, মন্ত্রী, সামন্ত রাজা এবং রাজান/গ্রহপন্জট 
ব্যক্তিদের মধ্যে পরদ্পর প্রাতহিংসা ও বিদ্বেষ fet! তাদের দুষ্ট প্রতপাত্ত লাভের দিকে 
Test i এসব আভ্যন্তরীণ কারণে বাইজান্টাইন: সাম্রাজ্য দূর্বল ও জীর্ণ হয়ে পড়ে। 
পারস্য সেনা মিশর, সিরিয়া এবং এশিয়া মাইনর দখল করে নিল এবং জার্মান উপজাতির 
দখল করল রোম। এ অবস্থায় কয়েক শতাব্দী বাইজাণ্টাইন্‌ সাম্রাজ্য কোন রকমে টিকে 
ছিল। শেষ পর্যন্ত ১৪৫৩ প্রীষ্টাব্দে অটোম্যান vel বাইজাণ্টিয়াম্‌ আক্রমণ করল। 
বাইজা্টয়াম্‌ wae পরাজিত হলেন। অটোম্যান, তুকাঁরা বাইজাশ্টিয়াম্‌ (কন্‌স্ট্যাণ্টি- 
নোপল) দখল করে নিল। 


{ এঁতিহাসিক কাহিনী ১৯ 


তবুও পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর থেকে AIRS এক হাজার বছর প্রাচীন 
রোমান-গ্রীক-সভ্যতা সংরক্ষণ করোছল বলে বাইজান্টাইন্‌ সাম্ৰাজ্য পৃথিবীর ইতিহাসে 
[বিখ্যাত হয়ে আছে। 

ঘটনাপঞ্জী 

৩৩০ Te অঃ-বাইজাণ্টিয়ামে রাজধানী স্থাপন ও কনস্টান্টনোপল নাম ধারণ 

629 De অঃ_ জাস্টানয়ানের সিংহাসন আরোহণ 

১৪৫৩ খ্ৰীঃ wget জাতি কর্তৃক কনস্টাণ্টিনোপল দখল এবং বাইজাণ্টাইন্‌ 

সাম্রাজ্যের পতন 
অন্ঃশীলনী 

বিষয়মখটী প্রশ্ন £ . € 

৯। পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের নতুন রাজধানীর নাম কি? 

২। কার নাম অনুসারে বাইজাশ্টিয়ামের নাম হল কন্স্টান্টিনোপল ? 

Ol কত সালে নতুন রাজধানীর নাম হল কনস্টাশ্টিনোপল 2 

S! জাস্টানিয়ান্‌ কত বছর রাজত্ব করোছিলেন 2 

«1 জাস্টিনিয়ানের আইনাবলীর oe কি? 

৬! তিনি কোন্‌ গির্জা স্থাপন করেন? 

এ! বাইজাণ্টাইন্‌ সাম্রাজ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট কে ছিলেন? 

ol সৈন্যবাহিনীর প্রধান আগ্নেয় অস্ত্র কি ছল? 

৯। বাইজাণ্টিয়ামের রঙ্গশালাকে fe বলা হত? 
১০: কত সালে বাইজাণ্টাইন্‌ সাগ্রাজ্যের পতন ঘটে ঃ 
alone উত্তর-ভিততিক প্রশ্ন £ 

১। বাইজাশ্টয়ামের নাম কন্স্টাণ্টিনোপল হল কেন? 

২। 'জাস্টনিয়ান কোডে'-র বিষয়বস্তু ছিল কি? 

ol জাস্টিনিয়ানের জীবনের লক্ষ্য কি ছিল? 

S! বোলিসোরয়সের কাঁতিত্ব ও শেষ জীবন আলোচনা কর। 

৫ ৷ জাট্টানয়ামের আইনাবলীর গুরুত্ব কিঃ 

৬। বাইজাণ্টিয়ামের সঙ্গে কোন্‌ কোন্‌ দেশের ব্যবসা-বাঁণজ্য চলত ? 

41 কোন্‌ কোন্‌ দেশ নিয়ে বাইজান্টাইন্‌ সাম্ৰাজ্য গঠিত 2 

vi বাইজাশ্টিয়ামে কিভাবে রেশম শিল্প গড়ে ওঠে? 

dl বাইজান্টাইন্‌ সাম্রাজ্যের সামারক সংগঠন কিরূপ ছিল? 
৯০। সেণ্টসোফয়া গির্জার বর্ণনা দাও। 
"১১ ৷ বাইজান্টয়ামে জনসাধারণের জন্যে ক্লীড়া-কৌতুকের কিরুপ ব্যবস্থা ছিল? 
বচনা-নভাত্তিক প্ৰশ্ন ঃ 

১। সম্ৰাট জাস্টানয়ানের সমরাবজেতা ও আইনপ্রণেতা হিসেবে কৃতিত্ব আলোচনা কর। 
21 বাইজা!ণ্টিয়াম্‌ নগরের জাঁকজমক ও এঁশ্বৰ্ষের বৰ্ণনা Wed 

Ol বাইজাণ্টাইন্‌ সাম্রাজ্যের পতন Te ক কারণে ঘটল? 


পঞ্চম অধ্যায় 
হসলাম © Sata প্রভাব 
হজরত মহস্মদের আবির্ভাবের পূর্ব আরব ও উহার অধিবাস 


যীশ্্রীষ্টের জন্মের ছয়শো বছর পরে যখন উত্তর ভারতে হৰ্ষবৰ্ধন রাজত্ব 
করাছলেন সে সময় আরবে এক নতুন ধৰ্মমতের GET হয়োছল। আরব দেশের 
প্যালেস্টাইন অগ্চলে Bera, খ্ৰীষ্টান ও Baie ধর্ম প্ৰচলিত ছিল। তৃতীয় যে | 
নতুন ধর্ম আরব দেশে দেখা দিল তার নাম ইসলাম । ‘যান এই ধৰ্ম প্রচার করোছিলেন, | 
তাঁর নাম হজরত মহমদ 

লোহিত সামগর ও পারস্য উপসাগরের wien অরবদেশ অর্বাস্থত। আরব- 
দেশের অধিকাংশই মরুভ্মি। ওর মাঝে মাঝে মরউপত্যকা ও TA আছে, 
আর আছে কয়েকটি নগরী । আরব হল স্ুমেরায়, ব্যাবিলে৷নীয়, আসিরীয় ও 
ফিনিশীয় প্রভাত প্রাচীন সভ্যতার লীলাভ্ম। কালরুমে এসব সভ্যতার কেন্দ্রগুলো 
ধ্বংস হরে গেছে, কিন্তু আরব-সভ্যতা অজও AE আছে। মসলমানেরাই এই 
সভ্যতা বহন করে চলেছে 

প্রাচীনকালে আরবে বহু সভ্যতার উত্থান-পতন ঘটলেও মহম্মদের জল্মকালে 

"n p 

আরবদেশ তেমন সভা ছিল না। আরবের আঁধিবাপীরা দুই শ্ৰেণীতে বিভক্ত ছিল ৷ 


মক্কার মৃহাপপবিন্র কাবা 

এক শ্রেণী শহর নিমনণ করে স্থািভাবে বসবাস করুত। 
শ্রেণীর কোন স্থারী বদাঁত ছিল না। তারা ছিল বেদুইন। | 
ক্রত। উঠ, ঘোড়া, ছাগল, ভেড়া পৃষত, ব্যবসা-বাণিজা করত, আবার প্রয়োজনমত 

{ লুটতরাজ করত। ED মাংস, খেজুর এবং "S ছিল তাদের খাদ্য। প্রত্যেকটি ! 
'_ দল একজন দলপাতির অধীনে বাস করত। দলগলো'স! 


এদের সংখ্যা কম। অন্য 
ভারা তাঁবুতে বাস 


AIT খুব বড় হলে উপজাতি ৷ 
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২২ এঁতিহাসিক কাহিনী 


কোঁম) নামে আঁভাঁহত হত। উপজাতি বা কৌমগুলোর পরস্পরের মধ্যে WU 
‘age লেগে থাকত। 

স্বভাবের দিক দিয়ে বেদুইনরা [ael রুক্ষ, হঠকারি, কষ্টসাঁহফ; ও রন্ত- 
ferens ছিল। মদ্যপানে ও জুয়াখেলায় তারা অভ্যস্ত ছিল। সামান্য কারণে ষুদ্ধ 
ও FEMS করতে তারা ইতস্ততঃ করত না। তবে তারা খুব আঁতাথপরায়ণ ছিল৷ 
ape আঁতাথ হলে তাকে রক্ষা করা তারা ধর্মকাের মত মনে করত। তারা বহু 
দেব-দেবীর উপাসক ছিল। প্রধান দেবতার নাম আজ্লা। নানারকম মতি ও প্রস্তর- 
খণ্ডকে দেবতাজ্জানে পূজা FAT! তাদের তীর্থস্থান হল আরবের প্রধান শহর মন্ধা ৷ 
মক্কার কাবা নামক কৃষ্ণবৰ্ণ প্রদ্তরকে ভারা WEISS মনে করত। কাব্য ও সঙ্গীতে 
তাদের অনুরাগ ছিল i 


হজরত মহম্মদ 

মক্কার বিখ্যাত কৌরেশ বংশ আরব জাতির মধ্যে খুব প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত ছিল। 
৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হজরত মহম্মদ এই বংশে জন্মগ্রহণ করেন। 
তাঁর পিতা আবদূজ্লা তাঁর জন্মের পূর্বেই মারা যান। সেজন্যে পিতামহ আবদ্যল্লা 
মৃতালিব বাল্যকালে তাঁর লালনপালনের ভার গ্রহণ করেন। মহম্মদের ছয় বছর বয়সে 
মাতা আমিনার মৃত্যু AT এবং অল্পকাল পরেই পিতামহও মারা যান। তখন তাঁকে 
দেখাশোনার ভার পড়ে কাকা আব্ুজালবের উপর । 

সেকালে আরবে :লখাপড়ার প্রচলন না থাকায় মহম্মদ সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মেও 
লেখাপড়া বেশী শেখেন নাই। তবে কাকা আবূতাদলবের সঙ্গে তান মাঝে মাঝে 
দুর দেশে ব্যবসা করতে যেতেন! কখনও বা মেষ চরাতেন এবং সুযোগ পেলে বিশাল 
নির্জন প্রান্তরে প্রবেশ করে গভার চিন্তার *নমগ্ন হতেন। তাঁর বংবহার ও কথাবার্তা 
অত্যন্ত a ছিল। তাঁর সত্যতা, বিশ্বস্ততা প্রভাত চারব্র-মাধ্যের জন্যে মক্কার 
লোকেরা তাঁকে “আল আমীন” বা সাধ বলত। চব্বিশ fe পর্শচশ বছর বয়সে 
খাদিজা নাম্নী সম্ভ্রান্ত বংশের এক ধনবতন মাহলার সঙ্গে তাঁর ববিয়ে হয়? খাদিজাকে 
বিয়ে করার পর তাঁকে আর অর্থের চিন্তা করতে হত না: ফলে একমনে অবসর 
সময়ে ধর্মাচল্তায় মগ্ন থাকতেন। মাঝে মাঝ মন্ধার অল্প দূরে হিরা পর্বতে গয়ে 
“নির্জন এক স্থানে বসে ধ্যান করতেন। চল্লিশ বছর বয়সে একদিন তিনি শুনতে 
পেলেন, আল্লা তাঁকে ধর্মপ্রচারের আদেশ দিলেন। প্রায়ই তানি আল্লার বাণ 
শুনতে পেতেন। এইসব বাণী সংগৃহীত হয়ে পরবতীকালে মুসলমানদের পাবন 
ধর্মগ্রন্থ কোরাণ রচিত হয়োছিল। কোরাণ শব্দের অর্থ (ঈশ্বরের) ভাষণ। মহম্মদ 
আল্লার বাণী প্রচারের ভার 'নিলেন। তিনি হলেন পয়গম্বর বা ঈশ্বরের প্রোরত 
প্ররুষ। 

মহম্মদ মক্কা নগরাঁতে নতুন ধর্মমত প্রচারের সময় তাঁর স্ত্রী, জামাতা আলি, বন্ধ 
আব্মবকর এবং বিশিষ্ট অন্যুগামী ওমর ছাড়া আর কেউ এই ধর্মমত গ্রহণ করলেন 
না। মক্কাবাসীদের বেশীর ভাগ লোক,,এনন কি কোরেশ বংশের অন্যান্য সম্ভ্ৰান্ত 


এীতহাসিক কাহিনী ২৩ 


ব্যক্তিগণ মহস্মদের বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন। তাঁরা মহম্মদ ও তাঁর অন্গামীদের ওপর 
নানারকম অত্যাচার করায় ৬২২ De অঃ মক্কা ছেড়ে মদিনায় পালিয়ে গেলেন। এই 
পলায়নকেই আরবী ভাষায় “হজিরং’ বলা হয়। তাই ৬২২ খ্ৰীঃ অঃ থেকে মুসলমানেরা 
হিজিরা সন গণনা করেন। মদিনার লোকেরা কিন্তু মহম্মদকে সেখানকার রাজা 
ঘোষণা করলেন। নতন ধর জনসাধারণের মধ্যে ক্রমশই ছাঁড়য়ে পড়ল — উপাসনার 
জন্যে মদিনায় মসাঁজদ নির্মিত atl অবশেষে তান ৬২৮ গ্রীষ্টাব্দে ১৪০০ জন 
শিষ্য সঙ্গে নিয়ে জন্গভযীম মক্কার হাজির হলেন। মক্কাবাসীরা বাধা দেওয়ায় যুদ্ধ 
শুরু হয় এবং তাতে মহম্মদ জয়ী হন। অতঃপর তিনি নগরীতে প্রবেশ করে কাবা 
মন্দিরের মৃতিগযীল ভেঙে ফেললেন। পরাজত শব্দের ক্ষমা করলেন। ধারে 
ধীরে মন্ধাতেও তাঁর নবধর্ম প্রতিষ্ঠিত হল। মহম্মদ তখন চীন, রোম, পারস্য প্রভাত 
দেশেও তাঁর দূত পাঠলেন। তান যে ধর্ম প্রচার করলেন এর নাম হল ইসলাম ধর্ম। 
৬৩২ শ্রীষ্টাব্দে WANT মৃত্যু হয়। 


ইসলাম ধর্ম 

ইসলাম ধর্মের কথা জানা যায় আল্লার প্রেরিত সর্বশেষ ধর্মগ্রন্থ কোরাণ থেকে | 
ইসলাম শব্দের অর্থ “ঈশ্বরের কাছে আত্মনিবেদন”। এই ধর্মের মূল কথা-লা ইলাহ 
ইল্লাল্লাহ অর্থাৎ MT এক এবং মহম্মদ র্‌ AAPL অর্থাৎ মহম্মদ তাঁর 
প্রেরিত পুরুষ । ইসলাম ধর্ম যাঁরা অন্দুসরণ করবেন তাঁরা মুসলমান বলে পাঁরচিত 
হবেন। মুসলমানেরা একেশ্বরবাদী ; তারা wee বা WE. দেবতার আঁস্তত্বে 
বশ্বাস করে না। কোরাণ অন;সারে পাঁচটি ধর্ম-কার্য মুসলমানদের অবশ্য করণীয় ৷ 
এইগুলো হচ্ছে--ইমান (বিশ্বাস) ; নামাজ (আল্লার উপাসনা) ; রোজা (রমজান 
মাসে উপবাস) ; জ।কাৎ (দাঁরদ্রাদগকে ধনদান) এবং হজ (Ta তাৰ্থযান্লা) ৷ 
মোটকথা মুসলমানকে দৈনিক নিরামিত পাঁচবার নামাজ পড়তে হবে, বছরে একবার 
রাজা করতে হবে, সামর্থ্য থাকলে মন্ধায় অন্ততঃ একবার হজ করতে যেতে হবে এবং 
বছরের আয়ের শতকরা আড়াই ভাগ দান করতে হবে। কোরাণে মদ্যপান ও জনয়াখেলা 
নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ইসলাম ম:সলমানাঁদগকে নিয়মান্যবাততা, ভ্রাতৃত্ব ও সমতার 
fep দান করোছিল। ইসলামের দৃষ্টিতে ধনী মদ্লমান ও দারদ্র মুসলমান, আমীর 
ও ফকির, রাজা ও প্রজা সকলেই সমান, ইসলাম সকল ম.সলমানকে ভাই-এর মত 
দেখতে এবং একসঙ্গে গসাঁজদে নামাজ পড়তে বলেছে। 

ইসলামের বিস্তার 

মহম্মদের মৃত্যুর পর ইসলামের প্রচারের এবং জারব সাম্রাজ্য বিস্তারের নেতৃত্ব 
গ্রহণ করোছিলেন মহম্মাদর প্রাতনাধস্থানীয় ব্যক্তির৷। তাঁরা খালফা নামে পাঁরচিত। 
খালিফারা হলেন একদিকে m অপরদিকে ইসলামের রাষ্ট্রনেতা। খাঁলফাদের 
মধ্যে প্রধান চারজন “ধর্মপ্রাণ খলিফা” বলে ইতিহাসে বিখ্যাত। এ'রা হলেন আব:- 
বকর, ওমর, ওসমান ও আলি। 


২৪ এতহািক কাহনী 


খালফাদের যুগেই ইসলামের দিগ্বিজয় আরম্ভ হয়েছিল। মহম্মদের মৃত্যুর 
প্রায় ১০০ বছরের মধ্যে আরবগণ নতুন ধর্মের বলে VAT] এবং একতাবদ্ধ হয়ে 
Perd Ts বহুদেশ জয় করে সে সকল দেশে ইসলামধর্ম প্রচার করতে সমর্থ হয়োছিল। 
পুবাদকে ভারতের সিন্ধু প্রদেশ থেকে পশ্চিম দিকে ইউরোপের স্পেন পর্যন্ত এক 
বিশাল আরব সাম্রাজ্য 4/তষ্ঠিত হয়েছিল। তার, ধনুক, তরবারি ও বল্লমে সাহ্জত 
আরবীয় পদাতিক ও ভ*বারোহা ইদনাদের সামনে সেষুগে কোন দেশ যুদ্ধ দাঁড়াতেই 
পারল না। ফলে একে একে সমগ্র আরব, মিশর, ভমধ্যস,গর উপকূলবত* উত্তর 
আফ্ৰিকা, স্পেন, আমোনয়া, পারস্য, বর্তমান আফগানিস্তান ও বেল:চস্তান, ভ'রতের 
দসিন্ধপ্রদেশ, মধা-এঁশয়ার খোরসান, তুকিপ্থান ও ফরগনা প্রদেশ প্রভাত omnia 
আরব সাম্রাজোর CSTE হয়োছল। সুতরাং দেখা যাচ্লে আরব সাম্রাজ্য এয়া 
ছাড়া, আফিকা ও BM মহাদেশের মধ্যে প্রসারিত হয়োছিল। 


মহম্মদের কন্যা ফ.তমা BG অন্য কোন সন্তান জীবত ছিল না৷ সুতরাং তাঁর 
সত্যুর পর আরবদের নেতৃস্থানীয় লোকেরা হজরত আব্বকরকে ইসলামজগতের 


খলিফার পদে নির্বাচিত করেন। আবুবকর মহম্মদের কাছে ইসলামের দীক্ষা গ্রহণ 
করোছলেন। তাঁর ইসলাম গ্রহণ সম্বন্ধে এক BAY SE গল্প আছে। একদিন 
রাত্রে হজরত মহম্মদ ‘সবে মেরাজ" (উধৰ্ৰলে৷ক) গমন করে জ্যোতিঃস্বরূপ আল্লার 
দর্শন লাভ করেন। পথিবাঁতে ফিরে এসে তিনি আব্বকরকে তাঁর মেরাজ গমনের 
গল্প বলেন এবং সবপ্রথমে আব্বকরই উহা বিশ্বাস করে মহম্মদ্রে কাছে ধমর্দীক্ষা 
গুহৰ্ণ করেন। 

আবুবকর ৬৩২ খ্রীঃ অঃ হইতে ৬৩৪ খ্ৰীঃ অঃ পর্যন্ত খালফার পর ছিলেন। তাঁর 
শাসনকালে বেদুইনরা বিদ্রোহ ও ইসলাম ত্যাগ করে এবং সেই উপলক্ষে যুদ্ধ আরম্ভ 
করে। বন্ধ আবুবকর ইসলামের এই বিপদে ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে 
সমগ্র আরব দেশকে আবার ইসলামের পতাকাতলে আনয়ন করেন। 

ওমর 

আব্বকরের মৃতু'র পর খ'লফা হন ওমর। তাঁর ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে গল্প 
আছে যে তিনি প্রথম জীবনে ইসলামের শত্রু ছিলেন। মহম্মদ দেবদেবীর পুজার 
বিরদ্ধে মত প্রচারকালে ওমর ক্রুদ্ধ হয়ে মহম্মদকে হত্যা করার জন্যে মুক্ত তরবারি 
Tara মহম্মদের উদ্দেশে বাহির হলেন। পথে শুনলেন যে তাঁর e sm] ও ভ'গ্নপাঁত 
ইতিমধ্যে ইসলাম ধম গ্রহণ করেছেন। উত্তেজিত ওমর তাদের বাড়ি উপস্থত 
ভাগনী ও ভগ্দিপতিকে urd করেন। কিন্তু প্রিয় ভাগনীর দেহ থেকে রন্তপাত 
হতে দেখে তিনি wine হলেন। ভ'গনীর মুখ থেকে কোরাণের একাংশ পড়তে 
শুনে মগ্ধ ওমর ছুটে গিয়ে অনুতপ্ত হৃদয়ে মহম্মদের কাছে ইসলামে দীক্ষা 
গ্রহণ করেন। তারপর থেকে ওমর মহম্মদের একজন৷ প্রধান ভক্ত ও সহকর্মী হয়ে 
উঠলেন। 


হয়ে 


এঁতিহাসিক কাহনী ২৫ 


বান্তগত জীবনে তান অত্যন্ত সাদাসিধা জীবনযাপন করতেন। কাথত মাছে 
যে, সামান্য যবের রুট, খেজুর ও জলপাইয়ের তেল ছিল তাঁর প্রধান খাদ্য। তিনি 
খেজ্যুরপাতার শয্যায় শয়ন করতেন এবং দান্ একটা কামিজ ও আলখাল্লা সারা বছর 
পরতেন। তানি ছিলেন৷ কঠোর চাঁরত্রের xr. নৈতিক অধঃপতনের জন্যে তান 
ভাপন পাত্রের প্রাণদণ্ড 'দিয়োছলেন t 

ওমর ছিলেন বিখদত যোদ্ধা ৷ তাঁর নেতৃত্বে আরব সৈন্যব৷৷হনী পারস্য, জের - 
corm মধ্য এশিয়ার “কয়দংশ, মিশর এবং OTT উত্তর ভাগের অনেক দেশ জয় 
রে 


ওসমান ও আলি 

ওমরের পর ওসমান এবং তাঁর পরে আলি খালফা হয়োছলেন। তাঁরাও সরল 
জশবন যাপন করতেন। তাঁরা ধনসম্পদের প্রত্যাশন ছিলেন না। রাজকোষের অর্থ 
ব্যন্তিগত প্রয়োজনে ব্যয় করতেন না। তাই তাঁদের vias খালিফা বলা mw! তাঁদের 
ব্ামলেও THT আবব MATT অন্তর্ভ-ন্ত হয়োছিল। 

কারবালার SURAT 

আলির spes পন সিরিয়ার শাসনকত মমুয়াবয়৷ খ'লফা হালেন। {তি ছিলেন 
উমাইয়া বংশের সন্তান। তাঁর রাজধানী ছিল দামাসকাস। কিন্তু মহম্মদের দৌহিত্র 
হাসান ও হোসেন মুয়।বিয়ার আনুগত্য স্বীকার করেন ন৷ই। তান অর্থের প্রলোভনে 
হাসানকে মাঁদনায় পাঠ" দিলেন। সেখানেই তাঁকে কারবালা যুদ্ধের আগেই হত্যা 
করা হয়॥ quens পর খলিফা হন এজিদ। তিনি ছিলেন “এজিদে-পাঁলদ” 
অর্থাৎ পাপাত্ম৷ এীজদ। আরবের ধর্মপ্রাণ ম.সলমান্রা অযোগ্য এজিদকে খাঁলফার 
পদ থেকে সরাবার জন্য হোসেনের নেতৃত্বে এজদের বিরুদ্ধে কারবালার প্রান্তরে বন্ধ 
ঘোষণা করে। য্দ্ধে এজিদ TAS ASUS হোসেন, তাঁর জ্যেণ্ঠপত্ৰ ও অন্য Hepes 
এবং হাসানের পাত্র কাশেমকে হত্যা করেন মরুঙুপির প্রান্তরে ব্‌কভরা তৃষ্ণা নিয়ে 
সকলেই মত্যুবরণ করেন (৬৮০ Bk অঃ) ৷ কারবালার এই করুণ কাহিনী “বিষাদ 
fae" কাব্যে পাওয়া যায়। প্রতিবছর মহরম মাসে মুসলমানেরা বক্ষে করাঘাত করে 
কাঁদে “হায় হাসান! হয় হোসেন '" কারবালার শোচনীয় ঘটনার স্মরণে এই শোক- 
পর্বের নাম 'মহরম'। ৰ 

এই যুদ্ধের ফলে মুসলমান RAMA দ জগে ভাগ হয়ে গেল- আলির 
অন্মবাতিগণ শিয়া এবং অপর ACTA নেরা সুন্নী ars পাঁরাচত হল। 

আব্বাদীয় খালফা বংশ 

মহম্মদের কাকা আবাস আব্বাসীয় বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তান কৌশলে 
উমাইয়া বংশ লোপ করন এবং বাগদাদে রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। ৭৫০ খ্ৰীঃ অঃ 
থেকে ১২৫৮ Ds অঃ পর্যন্ত আব্বাদীয় বংশ খলিফ৷ পদে 'ছলেন। এই বংশের CHS 
খলিফা ছিলেন হারূন-অল-রাশদ। তাঁর আমলে আরব সভ্যতা Gales চরমে 


/ 
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উঠোঁছল ৷ ততকালে বাগদাদ এমবর্ষে ও গৌরবে রোমের বাইজান্টয়ামের সমকক্ষ 
Test! .িলাস-বাসনে, জাঁক-জমকে, ভাস্কর্য ও স্থাপত্য শিল্পে বাণিজ্য প্রসারে, জ্ঞান- 
বিজ্ঞানের উন্নাতসাধনে হারুন-অল-রশিদের বাগদাদের খ্যাতি সারা বিশ্বে ছড়িয়ে 
পড়োঁছল হনেন-ইবন্‌ ইশাক ছিলেন আব্বাসীয় খাঁলফাদের আমলের ‘বিখ্যাত 
পাঁণ্ডত। হারুন-অল-রাঁশদের রাজত্বকাল আরবের ইতিহাসে স্বর্ণযুগ বলে খ্যাঁত- 
লাভ করেছে। 


স্পেনে আরব শাসন ও SETS 

আরবায়গণ স্পেন দেশেও এক বিশাল শাস্তশালী রাজ্য স্থাপন করে। এই রাজ্যের 
রাজধানী ছিল কর্ডোভা ' এ*বর্যে ও সভ্যতা প্রচারে কনস্টান্টিনোপল এবং বাগদাদের 
পরেই কর্ডোভা স্থান পেরোছল। নালন্দার মত কর্ডে'ভার বিশ্বাবদ্যালয়ে দেশ- 
বিদেশের ছাত্র এবং পাণ্ডতগণ এসে মিলিত হত। এখানে ধৰ্ম, সাহিত্য, বিজ্ঞান 
প্রভাত বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হত। নগরে অসংখ্য এবং রাজবাড়ীতে সবচেয়ে বড় 
গ্রন্থাগার ছিল। এখানকার মসাজদ, অট্টালিকা, স্ন'নাগার ছিল অসংখ্য i কর্ডোভার 
free ছিল জহরা প্রাসাদ। এই সন্দর শহরের বর্ণনা প্রসঙ্গে একজন লেখক 
বলেছেনঃ “এই শহর সমস্ত বিশ্বের অলংকারস্ধরংপ।” দক্ষিণ স্পেনে ছিল গ্রানাডা 
রাজ্য। গ্রানাডার বিখ্যাত আলহামূরা প্রাসাদ আরব স্থাপত্যের চমৎকার নিদর্শন এই 
ধরনের নকশাকে আরাবেসক বা আরবী নকশা বলা হয়। 

ইউরোপে আরবের অগ্রগতিতে বাধা 


স্পেনে সাম্রাজ্য বিস্তারের পর আরবের গল বা ফ্রান্সে প্রবেশ করোছল | ইউরোপের 
জাতিগনল তখন আরবের বিরদ্ধে একটা জোট পাকিয়ে আরবদের বাধা দিতে প্ৰস্তুত 


===" 


জেরঃ্জালেম শহরের পাহাড়ের উপর সর্বাপেক্ষা প্রাচীন মসাঁজদ_ 


“ডোম অব্‌ দি রক” 
হল। তাদের নেতা ‘ছলেন চাল“স মার্টেল। 


৭৩২ খ্ৰীঃ অঃ টুরস্‌ নামক স্থানে 
তিনি আরববাহনীকে পরাজিত করে আরবের coats ব্যাহত করেন। এীতহাসিকদের 
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মতে barron বন্ধে আরববাহিনী যদ পরাজিত লা হত তবে ইউরোপের ইতিহাস 
ভিন্নরূপ হত। ইউরোপে হয়ত ইসলাম ধর্মের বিন্তার ঘটত। তবে স্পেনে আরৰু" 
আধিপত্য কয়েকশো বছর টিকোঁছল। স্পেনের মদনমানদের মর বলা হত। 
বিশ্বসভ্যতায় আরবদের দান _ 
বিশাল আরব suce ভারতীয়, চৈনিক, গ্রীক, রোমান, পারাঁসক, ইহনদা প্রভাতি 
নানা সুসভ্য জাতি বাস করত। তাদের কাছ থেকে আরবীয়রা গাঁণত, জ্যোতিষ, 
চিকিংসাশাস্তর, দর্শন, ইতিহাস প্রভাত বিষয়ে জ্ঞান লাভ করে। তারা ভারতীয়দের 
কাছ থেকে সংখ্যা পদ্ধতি এবং বাঁজগাঁণত fact গিয়ে ইউরোপে প্রচার করে। 
ইউরোপের 1চকিৎসাবিদ্যা আরবদের কাছে অনেক বিষয়ে খণী। আরবেরা কাগজ 
নৰ্মণণ-কোঁশল শিখোঁছল। আধুনিক রসায়নশাস্ধের উপরও আরবের প্রভাব দেখা 
sis! আরবগণ গ্রকদের দর্শন ও বিজ্ঞান নিজেদের ভাষায় অনুবাদ করেন। শিল্প ও 
স্থপাতিবিদ্যায় আরবেরা যথেন্ট উন্নতলাভ করে। ইউরে-পীঁয়রা আরবদের কাছ থেকে 
আরবেস্ক নামক কারুকার্য শিক্ষা লাভ করে। 
আরব সভ্যতার উৎকর্ষের যুগে যে সব পণ্ডিত জ্ঞানচৰ্চা ও জ্ঞান প্রচারে বিশেষ 
খ্যাতিলাভ করেন তাঁদের মধ্যে আবু সিনা, ইবন রাশিদ, ইবন-খলদন” অল-তাবারি,- 
wan, ইবন্‌ বতুতা, আলাকন্দি সমাধক উল্লেখযোগ্য | 
আব; দিন৷ 
ইন দর্শন, চিকিং৭, জ্যামোতি, জ্যোতিষ, অর্থ ena, শব্দশাস্তর এবং শিল্প বিষয়ে 
অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন এবং এ সকল বিষয়ে প্রায় ১০০ খানা ag লিখোঁছলেন ৷ 
ইবনে sium 
ইনি জ্যোতিষ ও ‘চাকৎসা বিষয়ে পণ্ডিত ছিলেন । এ্যারস্টটলের দর্শনের 'িখ্যাভ 
ভাষ্য ইন আরবা ভাষায় রচনা করেন। তিন কাবগ্রন্থও রচনা করেন। 
ইবন wenns 
sin একজন RATS এীতহাঁসক। felt সমাজ ও অর্থ নৈতিক-বজ্ঞানের: 
আলোচনার বিভ্ঞনসম্চত পদ্ধতির নির্দেশ দিয়ে গেছেন। 
আল-ত,বাঁর 
Sag বিখ্যাত এঁতিহাসিক। {তান একখানা MIATA ইতিহাস সংকলন করেন ৷ 
Saf কোরাণের বিখ্যাত টীকা রচনা করে যশের আধকারী হয়েছেন। 
ৰ অলবেরুনা 
ইনি বহ;ভাষাবিৰ ছিলেন। ইনি ভরতে এসে 'হন্দু দর্শন অধ্যয়ন করেন এবং: 
ভারতের 1ববরণ রচনা করেন। 
ইবন বতুতা 
ইন আফ্রিকাবাসী একজন, পর্যটক। ইনি ART ভ্রমণ করে ভারতে আসেন” 
এবং একটা মনোজ্ঞ ভ্রমণকাহিনী রচনা করেন! 
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আলকিন্দি 
ইনি একজন আরবাঁয় পন্ডিত। ইনি দশন, গণিত, জ্যোতিষ, চিকিৎসাশাস্দ্, 
FEATS, সঙ্গীত ইত্যাদ বিষয়ে ২০০ খানা গ্রন্থ রচনা করেন। 
ঘটনাপঞ্জ? 
৫৭০ খ্রীঃ অঃ-মহম্মদের wed ৬২২ খ্ৰীঃ sp হিজিরং। ৬৩২ খ্ৰীঃ অঃ 
মহম্মদের AQ! ৬৮০ খ্ৰীঃ অঃ --কারব,লার যুদ্ধ৷ ৭১১ খ্ৰীঃ অঃ- আরবের স্পেন 
UH! ৭৩২ 3h অঃ--টনরসের যুদ্ধ আরবের পরাজয়। 


অন্যশীলনী 


১। ইসলাম AUT প্রবর্তক কে ছিলেন? 

২। হজরত মহম্মদ কত সালে জন্মান > 

৩। হজরত মহম্মদ কাকে বিয়ে করেন? e 
S1 কত খ্ৰীষ্টাব্দ থেকে হাজরা সন গণনা করা হয়? 

€ কোরাণ শব্দের অর্থ কি? 

Ul মুসলমানদের ধমগ্রন্থের নাম কি? 
৭। কারবালার যুদ্ধ কত সালে হয়েছিল? 

৮1 কারবালার ঘটনা কোন্‌ গ্রন্থ থেকে জানা যায়? 

৯। SESE ঘটনাকে কেন্দ্ৰ করে ম:সলমানদের কোন্‌ উৎসব পালিত হয়? 
“30! আব্বাসীয় খলিফাদের রাজধানী কোথায় ছিল? 

33! আব্বাসীয় বংশের শ্রেষ্ঠ খলিফা কে ছিলেন 2 

১২। ইবন ইশাক কে ছিলেন 

১৩। স্পেনের রাজধানীর নাম কি? 

১৪। স্পেনের মুসলমানদের কি বলা হত? 

১৫। ইউরোপে আরবের অগ্রগাঁততে কে বাধাদান করেন? 
SU ইউরোপায়রা আরবের কাছ থেকে কোন্‌ শিল্প শেখে? 

১৭। ইবন্‌ বতুতা কে ছিলেন? 

১৮। আরবেরা কত সালে স্পেন জয় করেঃ 
সংক্ষিপ্ত উত্তর-ভিত্তিক প্রশ্ন ৪ 

3! আরবে কোন্‌ কোন্‌ সভ্যতা গড়ে উঠেছিল? 

X! হজরত মহম্মদের বংশ পরিচয় দাও। 

৩ ৷ হজরত মহম্সদের বাল্যজীবন সম্পর্কে কি জান? 

8! কোন্‌ ঘটনা থেকে হিজিরা সন গণনা করা হয়? 

4 মহম্মদ কোন্‌ কোন্‌ দেশে মুসালম, ধর্ম প্রচার করোছিলেন? 


বি 


টা 
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৬ ৷ মহম্মদকে আল-আমীন বলা হত কেন? 

41 কোন্‌ কোন্‌ খলিফার আমলে ইসলামের প্রসার ঘটে? 

Va খলিফা কাকে বলা হয়? 

al ওসমান ও আলিকে ধাৰ্মিক খলিফা বলা হত কেন? 

$01 কখন থেকে মুসলমানরা কি কি ভাগে বিভক্ত za? 

১১। শিয়া ও HAT কাদের বলা হয়? 

১২। হারুণ-অল্‌রাঁশদের আমলে বাগদাদের গৌরব কিরূপ ছিল? 
১৩। মণ্সলমানদের আমলে স্পেনের খ্যাতি কিরূপ ছিল? 

১৪। ইউরোপে ইসলাম ধর্মের অধিক প্রসার ঘটে নাই কেন? 

১৫। মধ্যযুগে আরবের কয়েক জন পাণ্ডতের নাম লিখ ৷ 

Seg খলিফা এজিদকে “পলিদে এজিদ” বলা হয় কেন? 
রচনা-ভিত্তিক প্রশ্ন £ 

$1 আরব ও আরবীয়দের সম্বন্ধে কি জান লিখ। 

২। মহম্মদ কিভাবে মদিনা ও মক্কায় মুসলমান ধর্ম প্রচারিত করেন? 
ol ইসলাম ধর্মের মূল কথা কি? মুসলমানদের করণীয় [e কিঃ 
S! কিভাবে, কোথায় ইসলামের বিস্তার ঘটে 2 

Gl কারবালা যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল বর্ণনা দাও। 

Ul বিশব-সভ্যতায় আরবের অবদান আলোচনা কর। 


বামদিকের যে কথাটার সঙ্গে ডানদিকের যে নম্বরের উীন্তটা প্রয়োগ করা যায় সে: 


নম্বরটা বন্ধনীর মধ্যে লেখ S— 


কে) RVR () $1 মুসলমানদের পর্ব 
(খ) আলবিরুনী (6653) ২। মুসলিম বর্ষ 
(গ)৷ ইবন বতুতা 6”) ৩। বিখ্যাত খালিফা 
(ঘ) মহরম (3) S1 আঁফ্রকাবাস পর্যটক 
ডে) ওমর C) &। কারবালাকাহিনী মুলকগ্রল্থ 
(চ)' হিজিরং (M) Ul স্পেনের রাজধানী 
ছে) আলতাবারি Gy 41 wm পাণ্ডত। 
১ 


(m) বিষাদ সিন্ধু _ 


vl আরবীয় এঁতিহাসিক 


_ যষ্ঠ অধ্যায় 
মধ্যযুগে পশ্চিম ইউরোপ 
(ক) শালেমেন 


যে সব জার্মান জাতির আক্রমণে পশ্চিম রোমান সাম্ৰাজ্য ধ্বংস হয়েছিল, তাদের 
অন্যতম শান্তিশালী শাখা ফ্রাংক উপজাতি বৰ্তমান ফ্ৰান্স ও জার্মনীর কিছুটা অংশ নিরে 
স্রাঙ্ক রাজ্য স্থাপন করেছিল। ফ্রাঙ্ক রাজাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত হয়োছলেন্‌ 
শালেমেন (৭৬৮ খ্রীঃ অঃ--৮১৪ Ae we)! ইনি বাগদাদের fame আব্বাসীয় খালফা 
বারন অল্‌-রাঁসদের সমসাময়িক ছিলেন ৷ তৎকালের পণ্ডিত আইনহার্ডের লেখা জীবনপ- 
WY থেকে শালেমেন বা মহান চাৰ্ল'সের কথা জানা যায়। 


শালেমেনের বর্ণনা 
এালেমেন ছিলেন প্রায় ৭ ফুট লম্বা ও সূগঠিত দেহের আঁধকারী। শরীরে অসাধারণ 


শত্তি। তাঁর চোখ ছিল spa উজ্জবল, SS OTE), উচ্চ নাসিকা এবং লম্বা দাঁড়। তান 
BRI জাতীয় পোষাক পরতেন। তাঁর সোনার কোমরবন্ধে সোনার হাতল-ওয়ালা 
তরবারি ঝুলত। তিনি অক্লান্ত পরিশ্রমী ছিলেন; সব সময় কাজে ব্যস্ত থাকতেন। 'তাঁন 
কর্মচারী ও রাজ্যের সম্ভ্ৰান্ত লোকেদের সঙ্গে খব মেলামেশা করতেন। [তিনি রাসকতা 


hd x "LIÉ রস অন উতর পানা সা স্পা LN 
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. ভালবাসতেন। তাঁর সব বিষয় জানার খুব আগ্রহ ছিল। সেইজন্য সবাইকে নানাবিধ প্রশ্ন 


করতেন | 


সাম্রাজ্য 

শালেমেন বীর যোদ্ধা হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি পণ্টাশটি আঁভযান পরিচালনা 
করে এক সুবিশাল সাম্ৰাজ্য গড়ে তুলৌছলেন। বৰ্তমান ফ্রান্স, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, ডেনমার্ক, 
জাম্মীনর অধিকাংশ, ইটালী ও স্পেনের উত্তরাংশ, সুইজারল্যান্ড, কা্সকাদ্বীপ- এই 
urere শালেমেনের সাম্ৰাজ্যের অন্তভুস্ত ছিল ৷ তাঁর সাম্রাজ্যের পূর্ব সীমান্তে অবস্থিত 
লাভ জাতীয় (বৰ্তমান রুশ জাতির) রাজ্যগ্ীল তাঁকে কর দিত। তান স্যাকসন, 
মুর, আভার জাঁতগুলৈর বিরুদ্ধে নিজে যুদ্ধ পরিচালনা করোছিলেন। স্পেনের সঙ্গে যুদ্ধে 
তাঁর বিখ্যাত সেনাপাতি, রোলান্ড যে alae দেখিয়েছিলেন, সেই কাহিনী নিয়ে “রোলাণ্ড 
atte” রচিত হয়োছিল। মধ্যযুগে ইউরোপে চারণ কবিরা এই গীতি গ্রামে গ্রামে গেয়ে 
বেড়াত। 

শালেমেনের অভিষেক ও ইহার গর্ব 

শালেমেন ছিলেন খ্ৰীষ্ট ধর্মের পৃষ্ঠপোষক) খ্রীষ্টান ধর্ম জগতের প্রভ্‌ ছিলেন মহা- 
মান্য পোপ, ইনি রোমে থাকতেন। পোপের সম্মান এবং ভ্‌সম্পান্ত বজায় রাখার জন্য 
শালেমেন সর্বদাই চেষ্টা করতেন। কেননা, এ সময় রোমের লোকেদের কাছে পোপ বড়ই 
আঁপ্রয় হয়োছলেন। পোপ রোম থেকে বিতাড়িত হয়ে শালেমেনের দরবারে আশ্রয় “নিলেন | 
সম্রাট তাঁকে MATA স্বপদে প্রতিষ্ঠিত করলেন। কিন্তু পোপ এই উপকারের কথ্য 
SAGA না। ৮০০ গ্রীষ্টান্দে বড় দিনের উৎসবের সময় শালে মেন রোমের প্রাচীন সেণ্ট- 
পটার গির্জায় যখন হাঁটু গেড়ে উপাসনায় রত ছিলেন, হঠাৎ মহামান্য পোপ শালেমেনের 
মাথায় একখানা সোনার রাজমন্কুট পাঁরয়ে দিলেন এবং রোমান সম্রাটেরা যে লাল জামা 
(গাউন) পরতেন, সেরকম জামা শালেমেনের গায়ে জীঁড়য়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সমবেত 
জনগণ বলে উঠল--“মহামাহমান্বিত রোম সম্রাট চাল‘স্‌ শোলেমেন) অগাস্টাসের জয় 
হোক।” সেদিন থেকে শালেমেনের সাগ্রাজ্যকে বলা হয় “হোলি রোমান এং্প।রার” 
অথ৭ৎ “পবিত্র রোমান-সাগ্রাজ্য।” 


ইউরোপের ইতিহাসে শালেমেনের অভিষেকের Tung 


রোমান সাম্রাজ্যের ধবংসের পর কয়েক শো বছর পার হয়ে গিয়েছে, “রোম সম্ৰাট” 
উপাধি পশ্চিম রোমান সাশ্রাজোর সেই অতীত গৌরবের কথা স্মরণ করিয়ে দিল ৷ 
জনসাধারণের মনে বিশ্বাস জন্মাল যে প্রাচীন রোমান সাম্রাজ্যের আবার উন্ভব হয়েছে, 
যদিও এই সাম্রাজ্য ফ্রাঙ্ক সাম্ৰাজ্য ছাড়া আর কিছুই নয়। বাস্তবিক পক্ষে, শালে“মেনের 
পবিত্র রোমান সাম্ৰাজ্য ছিল ফ্রাঙ্কদের প্রাত্ঠিত এক নতুন সাম্রাজ্য। 

তবুও শালেমেনের এই আঁভষেক তৎকালীন ও পরবতা বহু শতাব্দীর ইউরোপের 
ইতিহাসে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করোছল। পর্বে তাঁর রাজক্ষমতা ফ্রাঙ্ক ও লম্বাড'গণের 
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নির্বাচনের উপর নির্ভর করত। এই আঁভবেক অনুষ্ঠানের পর তিনি ঈশ্বরের প্রাতানা 
পোপের দ্বারা রাজমনকুট পাঁরাহত এবং প্রজাদের দ্বারা নির্বাচিত হলেন। এর ফলে 


ভাবব্যতে তিনি সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক ও ধমসিম্বন্ধীয় সব বিষয়ের সর্বময় কর্তা 
হলেন। তানি নিজেকে খ্ৰীষ্টান জগতের এবং চার্চের রক্ষাকর্তা বলে যোষণা করলেন ৷ 


তাঁন বিশপদের মধ্যে শৃঙ্খলা আনয়ন করলেন এবং ধর্মীয় সভ্য ও সম্মেলনে সভাগাতদ্ব 
করতে থাকলেন। তিনি কেবলমাত্র কনস্টান্টাইন্‌ ও থিয়োডোপিয়াসের নয়, প্রাচীন 
ইত্রায়েলের ডেভিড, যোশিয়ার ক্ষমতার উত্তরাধিকারী বলে নিজেকে ভাবতে লাগলেন। 
[তিনি সাধারণ ও যাজক সম্প্রদায়ের প্রাতটা ব্যন্তির রোমান সম্রাটের নামে আনুগত্য 
আদার করতে থাকেন। তাঁর আদেশ বলে বারো বছর বা তার বেশ বয়সের প্রত্যেক 
নাগরিককে শপথ করতে হবে যে, UU ও তাঁর আইন মেনে চলবে, তাঁর শহর বিরদ্ধে 
TEN করে স্াটের সেবা করবে এবং ঈশ্বরের প্রাত অনগেত' থেকে তাঁর may শান্তিতে 
বাস করবে। এই মর্মে তিনি আইন জার করলেন যে, 


প্রজারা চদার, অত্যাচার ও অন্যায় 
কাজ থেকে বিরত থাকবে, বিধবা বা শিশুর উপর কোন অত্যাচার করবে না, চার্চ বা 
যাজকদের প্রতি কোন অন্যায় আচরণ করবে না। 


৬৯ 
| এই সব আইন যে ভঙ্গ করবে এবং 
সম্রাটের বিরডদ্ধাচারণ করবে তাকে কঠিন শাস্তি দেওয়া হবে ৷ 
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Tete ও যাজকশান্তর সাঁহত সম্পর্ক 

“ate রোমান সাম্রাজ্য” কথাটাই মধ্যযুগের সমস্ত সামাজিক ও ata eae 
উপর প্রভাব বিস্তার করল। রাজশান্তর সঙ্গে পোপের যে মনোমালিন্য ও বিদ্বেষভাব 
ছিল তা দূর হল। শালেমেন নতুন রোমান সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হলেন। তিনি পোপ 
তৃতীয় লিওকে স্বপদে প্রতিষ্ঠিত করলেন। [তান হলেন সমস্ত চাচে'র রক্ষাকতণ ও 
পরিদর্শক ais ও যাজকশন্তির মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক গড়ে তুলে খ্রীষ্টান জগতে du 
স্বপন করলেন। তাছাড়া, শালেমেনের অভিষেক ইউবেদপ নতুন যুগের সূচনা করল। 
বর্বর যুগের অবসান হল। রাজনীতির উপর খ্ৰীষ্টান জগতের আদর্শের প্রভাব পড়ল। 
ঈশ্বরের আঁভষিস্ত এক সম্নাটের অধীনে যেমন বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপিত হল তেমনি রোমের 
এক মঠাধ্যক্ষের অধীনে সমগ্র চাৰ্চ স্বীকৃত হল। পোপের হাতে থাকবে URS ও নরকের 


।চাবিকাঠি। তিনি tic সম্নাটকৈ আপন পথে চলতে নিয়ান্িত করবেন। 


শার্লেমেনের মহত্ব ৫ শিল্প ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা 


'_ শালেমেন জাতিতে ফ্রাঙ্ক হলেও প্রাচীন রোমান সাগ্রাজ্যের গৌরব পুনরুদ্ধারের 
আশা করতেন। [তিনি রাইন নদীর তারে 'আ্যাকেন নগরে যে রাজধানী স্থাপন করেছিলেন 
তাকে “নতুন” রোম নাম দিয়েছিলেন তিনি ইটালীর উত্তরাঞ্চলে অবস্থিত রাভেনা নগর 
থেকে মুল্যবান TAT পাথর ও শিল্পী এনে নিজের জন্যে আ্যাকেন' নগরে সন্দর প্রাসাদ 
হিরু রো জানান pr" 
স্তম্ভ, Sie ও অন্যান্য বস্তু আকেন নগরে আনা হয়োছল। সেকালে শালেমেনের 
arp ইউরোপের Pee দান ary হয়েছিল নিতে আরো বে p 
প্রাসাদ নিৰ্মাণ করেন তা রোমান স্থাপত্যের নিদর্শন। তিনি মে'জে পাঁচশো গজ দাঁঘ 
এক সেতু নির্মাণ করান এবং দানিয়ুব ও রাইন নদাঁকে খাল খনন করে হস্ত করান। 
শালেমেন নিজে নিরক্ষর হলেও শিক্ষানুরাগী ছিলেন এবং শিক্ষা ও সাহিত্যের 
পল্ঠেপোষকতা করোছিলেন। তাঁর সভার গৌরব ছিলেন বিখ্যাত ইংরেজ পাণ্ডিত আলকুইন 
এবং লম্বার্ডর পিটার ও পল। শালেমেন রাজপ্রাসাদের মধ্যেই যে বিদ্যালয় স্থাপন 
করেছিলেন, আলকুইন ছিলেন তার অধ্যক্ষ। আলকুইন গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষায় পাঁণ্ডিত 
ছিলেন। তাঁর উৎসাহে ও তত্বাবধানে রাজ্যে শালেমেন অনেকগঢ়ল বিদ্যালয় স্থাপন 
করেছিলেন। এই বিদ্যালয়গুলোতে ব্যাকরণ, দর্শন ও বিজ্ঞান পড়ান হত. এবং-যারা 
এখানে শিক্ষালাভ করত তারা পুরোহিত হয়ে ধর্মপ্রচার করে বেড়াত। শালেমেনের কাছে 
ধর্মযাজকেরা যেসব চিঠিপত্র পাঠাতেন তাতে ব্যাকরণগত অনেক ভুল থাকত। তাই 
যাজকদের শিক্ষার উপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। মহান, চাল'সের আসলে মঠ- 
গলো ছিল শিক্ষার কেন্দ্রস্থল, তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় ইতিহাস, ব্যাকরণ, কাব্য, জীবনগগ্রল্থ 
প্রভৃতি রচিত হয়েছিল। বহ; স্বদেশী ও বিদেশী পণ্ডিত তাঁর রাজসভায় আশ্রয় লাভ 
করেছিলেন। শারলেমেনের রাজসভার গৌরব ইউরোপে ছাড়িয়ে পড়োছল। বাগদাদের 
খালিফা হারুণ-অল-রশিদ শালেমেনের দরবারে দূত পাঠিয়োছলেন। এই দুতের সঙ্গে 
এঁতি-৩ 
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তিনি একটা হাতী ও অদ্ভুত ধরনের একটা Ws উপহার পাঠিয়োছলেন। ঘড়িটার আকার 
ছিল বিরাট । আর এতে এমন কৌশল ছিল যে ঘণ্টা বাজবার সময় হলে ঘাঁড়র ভিতর থেকে 
পুতুল বার হয়ে ঘণ্টা বাজিয়ে যেত। কর্ডোভার আরব খলিফা এবং কনস্টান্টিনোগলের 
রোমান সম্রাটও শালেমেনের রাজসভায় দূত পাঠিরোছলেন। 

শালেমেন সাম্রাজ্যে শান্ত ও এঁক্য বজায় রাখার জন্যে নিজে যথেষ্ট পারিশ্রম করতেন? 
স্যাকসান, ইটালী অথবা ব্যাভেনিয়া প্ৰভৃতি প্রদেশে পরিভ্মণ করতেন। তিনি এক দল 
পৰিদৰ্শক uS করেছিলেন যারা সমস্ত সাম্ৰাজ্য ঘরে ঘারে ehe করতেন এবং 
FEMS প্রত্যেক প্রদেশের অভাব-আভিযোগ সম্পৰ্কে সব খবর জানাতেন। এই বরারী- 
দের বলা হত “মাঁসডোমানিকি” রোভপ্রতিনিধি)। তাছাড়া, গোপন রাজকমণচারীর 
দ্বারা জেলার অধিবাসীদের, কাউণ্টদের, বিশপদের এমনকি পারদর্শকদেরও খবর নিতেন। 
কারো বিরদ্ধে কোন অভিযোগের সংবাদ পেলে তাকে দরবারে ডেকে এনে কৈফিরৎ তলব 


করেছিলেন, তা বর্বর সম্রাটদের দ্বাদশ পর্বের শাসনকালে অথবা তাদের পূর্বে প্রাচীন 
রোমে অজ্ঞাত ছিল। feta ছিলেন মধ্যযুগের শ্ৰেষ্ঠ সম্াট। তাঁর রাজন্বকালকে মধ্যযুগের 
“HAI” বলা চলে। কিন্তু শালেমেনের মৃত্যুর পর তাঁর বংশের রাজাদের সঙ্গে 
পোপদের প্রাতদ্বান্বতা দীর্ঘকাল চলোঁছল। ফলে ফ্রাংক সাম্ৰাজ্য ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায় 
এবং এই সাম্বাজ্যের ধ্বংস থেকেই বৰ্তমান ফ্রান্স ও জাননী গড়ে ওঠো। 


(mf) Renta ইউল্লোপেন্স জীব্ননম্দালা 


LI 


মধ্যযুগে পাশ্চম ইউরোপে শ্রীষ্টানদের উপাসনার জন্যে বহ; fret বা ভজনালয় 
নির্মিত হত। সেকালে এসব ভজনালয়ের পুরোহিত বা যাজক সম্প্রদায় এবং তাদের 
প্ৰতিষ্ঠান ক্যাথলিক চার্চের প্রতাপ অসীম ছিল। যাজকেরাই fm Rebeca 
বাস করত। এদের শীর্ষে অবস্থান করতেন পোপ বা GREY তিনি রোমে থাকতেন। 
তাঁর নাচে ছিল বিশপ। তাঁরা ছিলেন এক একটি জেলার ধৰ্মণধ্যক্ষ। বিশপদের ah 
ছিলেন সাধারণ পুরোহিত 

পোপের ক্ষমতা ছিল অসাম পোপ ইচ্ছা করলে যে কোন ব্যক্তিকে কর্মচ্যুত করতে 
পারতেন। কখনও বা তিনি সারা দেশে ধর্মাচার বন্ধ করে দিয়ে লোকের মনে পরলোকে 
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ন্রকবাসের আতঙ্ক সৃষ্টি করতেন। এমন কি পোপ ইচ্ছা করলে পশ্চিম ইউরোপের যে 
কোন দেশের রাজাকে বিধর্মী বলে সিংহাসন থেকে নামিয়ে দিতে পারতেন। 
সন্ন্যাসী ও নান 

যাজকেরা দু শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন। এক শ্রেণীর যাজকেরা লক্ষ্য রাখতেন যাতে 
গ্ৰীষ্টান্‌ গৃহস্থেরা তাদের ine ধর্মাচারগুলো ঠিক ঠিক মত পালন করে চলে। এই 
শ্রেণীর প্রধান যাজক হলেন বিশপ। আর এক শ্রেণীর যাজকেরা NOD থেকে জপতপ ও 
শাস্ত্ৰ অধ্যয়ন করতেন। তাদের বলা হত মশক বা সন্ন্যাসী । মঠের অধ্যক্ষকে আযাবট বলা 
হত। ত্যাবটেরা যেসব কঠোর নিয়ম প্রণালী প্রণয়ন করতেন, মঠবাসী সন্ন্যাসীদের 
সেগুলো পালন করে চলতে হত। অনেক স্ত্রীলোকও সন্ন্যাসাদের সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ 
করতেন। তাঁদের বলা হত নান্‌ বা সন্ন্যাসনী। নানদের থাকার জন্যে পৃথক মঠের 
ব্যবস্থা ছিল। যে সব সন্ন্যাসী দেশে দেশে ঘরে খ্ৰীষ্টধৰ্ম ও নীতি প্রচার করতেন তাঁরা 
ফ্রায়ার (ভাই) নামে পরিচিত ছিলেন। ফ্রায়ারগণ শুধুমাত্র ধর্মপ্রচার করতেন না; 
Wwe ও মহামারীতে আক্রান্ত স্থানে গিয়ে দুঃস্থদের সেবা করতেন। এমনকি, 
যাদ্ধক্ষেত্রেও তাঁরা আহতদের “MA করতে যেতেন। গরীব লোকেরা একমাত্র মঠবাসী 


খ্ৰীষ্টান সন্ন্যাসীদের কাছ থেকে ভিক্ষা পেত। নিরাশ্রয়, আত“ ও Tere ব্যান্তদের সাহায্যের 
জন্য যাজকদের মঠের দরজা খোলা থাকত। 


যে সব সন্ন্যাসী বা সন্ন্যাসনী মঠে বাস করতেন সারা জীবন ধর্মচর্চাই ছিল তাদের 
জীবনের We! তাই তাঁরা সাধারণতঃ বিয়ে করতেন না। মঠের জীবনে শৃঙ্খলা ছিল। 
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যাজকেরা উপাসনা করতেন এবং নীরবতা পালন করতেন। মঠের অধিবাসীরা নিজেদের 
জীবনধারণের জন্যে প্রয়োজনীয় জিনিষপন্ন নিজেরাই যোগাড় করে নিতেন। {?কন্তু 


মঠ 2 (3) ভাড়ার ঘর; (২) খাবার ঘর ; (৩) শোবার ঘর ; (8) Gare প্রাঙ্জাণ। 
কমে মে মঠবাসাঁরাও ধর প্রতি উদাসীন হয়ে সম্পত্তি সয় করতে লাগলেন এবং পরে 
তাঁরা dec, বিলাস ও আরামে দিনযাপন করতে লাগলেন। মধ্যযুগে চার্চের দখলে 
ama জাম ছিল; চাচই ছিল ইউরোপের সবচেয়ে বড় জমিদার। অথচ যাজকদের 
সম্পত্তির উপর Tae কর ধার্য করতে পারতেন না। ফলে একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে 
রাজশান্ির- সঙ্গে প্রাতদ্বান্দিতা করতে যাজকেরা ইতস্ততঃ করতেন না। ধীরে ধারে 


সামন্ত প্রথা চাল; করেছিলেন | চার্ট যেন ada ভিতরে আর একটি art, 


ক্ল্যানিদের ভূমিকা ] 
কিন্তু মঠের একশ্রেণীর em চার্চের ভিতরে এসব দোষ সহ্য করতে পারতেন 
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DL তাদের FI বলা হত। এ জাতীয় ORAL থেকে এবং রাজশান্তির প্রভাব ও 
নিয়ন্ত্রণ থেকে চার্চকে TS করতে ক্লননিদের মঠ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এরা প্রধানতঃ 
বেনোডন্টের পদ্ধতি মঠে অনুসরণ করে WATTS, সামন্তপ্রথার প্রভাব থেকে Te করার 
চেষ্টা করেছিলেন। দশম শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে মঠের ধর্মসম্পকণ় 
আন্দোলনে, FIO CIM ছিল অত্যন্ত "eS 
PTR সংরক্ষণ ও প্রচারে মঠ ও যাজক শ্রেণীর WISI 


তবে একথা সত্য, যাজকেরাই ছিলেন সমাজের একমাত্র শিক্ষিত শ্রেণী। সে কালে 
শিক্ষা-দীক্ষার ভারও যাজকদের হাতে APS! তাঁরা অনেক সময় ম্যানরের মধ্যে সাধারণ 
মানুষদের সঙ্গে সাহিত্য, ধর্ম শিল্পকলা সম্বন্ধে আলোচনা করতেন। মধ্যযুগে মঠগুলো 
বিদ্যাকেন্দ্রূপে বিখ্যাত হরেছিল। ORT বর্বর উপজাতিগদ্ুলোর আক্রমণে রোমান 
সাম্রাজ্য যখন বিধ্বস্ত হয়েছিল, জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চার ক্ষেত্রে অন্ধকার নেমে এসোছল 
সে ,সময় মাঠগন্ুলোই আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিল। ইউরোপে িশক্ষা-দীক্ষার 
কোন অনুশীলন ছিল না বললেই চলে। সে সময় মঠগদুলোতেই বাজকেরা জ্ঞান, বিজ্ঞান 
ও দর্শন প্রভাতের চর্চা করে ইউরোপের বুকে জ্ঞানের আলোক শিখা জৰালিয়ে রেখোঁছলেন ৷ 
পরবতাঁ'কালে এইসব বর্বর জাতিরাই যখন পূব ও পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যে রাজ্য প্রাতম্ঠা 
করেছিলেন, সেসময় থেকেই কেবলমাত্র মঠের মধ্যে অনুশীলিত জ্ঞান ও বিদ্যার আলোক 
সারা ইউরোপে ছাড়িয়ে গড়ে একে উদ্ভাসিত করে তুলোঁছল ৷ ইতালীর টমাস একুইনাস 
ইংরেজ রোজার বেকন প্রভাত .পাঁণ্ডতগণ সন্ন্যাসী ছিলেন। 


@) ল্লাজশক্তিড ও শাজকল্ৰণভ্ভিন্র দ্ৰস্দ্ৰ 

পবিত্র রোমান চার্চের অধীনে খ্রীষ্টান জগৎ এক্যবন্ধ হলে ধর্মগুর: পোপের আধিপত্য 
ক্লমণঃই বাড়তে থাকে। TCT পোপের ক্ষমতা ছিল অপারিসাঁম। যাজক সম্প্রদায় 
ব্লাজশন্তির প্রাধান্য স্বীকার করতেন না। বরং রাজা পোপের আনুগত্য স্বীকার করতেন। 
সিংহাসনে অভিষেক উৎসবের সময় মধ্যযুগে ইউরোপের AMAT পোপের হাত থেকে 
রাজমূকুট ধারণ করতেন এবং পবিত্র রোমান চার্চের নিরাপত্তা ও অগ্রগাঁতর শপথ গ্রহণ 
করতেন। পোপ AGU রাজাকে সিংহাসনেই বসাতেন না, যদি রাজা re কাজে অবহেলা 
বা অপকর্ম করতেন তবে পোপের তাঁকে সিংহাসনচ্যমত করার ক্ষমতা ছিল। পোপ রাজার 
মতামতের অপেক্ষা না করে অন্যান্য যাজক নিযুক্ত করতেন । 

সামন্তযুগে অভিষেকের পদ্ধাত হল এই যে, রাজা বিশপ প্রমূখ ধর্মযাজক নিয়োগ 
করে তাদের অভিষেক সংস্কার করতেন এবং এ সব যাজক যে যে ভূসম্পান্ত ভোগ করতেন 


[ 


সম্প্রদায় রাজাকে ভ্‌-সম্পাত্তর খাজনা দিয়ে আনংগত্য প্রদর্শন করতে এবং রাজার "বারা 
আভিষিন্ত হতে অদ্বাকার করলেন, তখন থেকেই যাজকশান্ত ও 'রাজশান্তর মধ্যে 
মনোমালিন্যের সূত্রপাত বরং SE EM বোর কলের যে. পোপের সংগার 
উপর কর ধার করার ক্ষমতা রাজার নেই। 


৩৮ এঁতিহাসিক কাহিনী 


শালেমেনের সঙ্গে পোপ -তৃতীয় লিওর সদ্ভাব ছিল এবং অদ্ভূত ক্ষমতা বলে 
রাজশন্তি ও যাজক শান্তির মধ্যে সম্প্রীতি রক্ষা করে গ্রীষ্টান জগতে এক্যস্থাপন করতে 
পেরোছিলেন। কিন্তু শালেমেনের মৃত্যুর পর জার্মান সম্রাট ও পোপ উভয়ের মধ্যে কে 
বড়_এই প্রশ্ন নিয়ে অনেকাঁদন বিবাদ চলেছিল। দ্বাদশ শতাব্দী পৰ্যন্ত সম্রাট ও পোপের 
মধ্যে প্রতিপত্তি লাভের লড়াই চলোছিল। ইংলশ্ডের রাজা তৃতীয় হেনরী পর্যন্ত রাজশীন্তির 
উপর পোপের প্রাধান্য ছিল। 

কিন্তু পরবতাঁকালে রাজা পোপকে সাম্রাজ্যের একজন প্রজা হিসেবে গণ্য করতে 
শত, করলেন এবং ঘোষণা করলেন যে রাজাকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠা করবার ক্ষমতা পোপের 
TAR! পোপের হাত থেকে রাজম-কুট গ্রহণ করা সম্ৰাটের পক্ষে মর্যাদা হানিকর। 
[িপরীতপক্ষে মহান্‌ পোপ সপ্তম গ্রেগরণ শর্তাধীনে রাজার কাছ থেকে ভু-সম্পত্তি গ্রহণ 
করাকে পাপ বলে ঘোষণা করলেন। রাজ্যের অর্ধেক সম্পত্তি ও ধনসম্পদ গিবশপ ও 
সম্যাসাঁদের হাতে ছিল। যাজকগণ অতঃপর রাজশান্তির অধীনতা থেকে মুক্ত বলে ঘোষণা 
করলেন। বিশপ নির্বাচন করার ক্ষমতা রাজার নেই-_একথাও তারা দাবী করল। ক্ষমতার 
দ্বন্দ, এই দ্বন্দ দীর্ঘকাল ধরে চলোছল। অবশ্য ধর্মযদ্ধের আরম্ভ পর্যন্ত রাজা BISA 
অধানতামুন্ত ছিলেন। এসময় মুসলমানদের বিরুদ্ধে রাজশান্ত ও যাজকশান্ত 
আভ্যন্তরীণ কলহ ও বিবাদের অবসান এবং এক ভাবে ও এক বোধে উদ্ধদ্ধ হওয়ার 
প্রয়োজন অনন্ভব করল। কিন্তু ধর্ময্দ্ধের অবসানের পর ইউরোপে & ছন্দের 
আবিৰ্ভাব পুনরায় ঘটে এবং আধ্চানক যুগের সংস্কার আন্দোলনের কাল পর্যন্ত ইহা 
অব্যাহত থাকে। 


©) একাদশ ও দ্ৰাদশ ss sto বিশ্রবিত্যালম্ ও 
বিল্যাচির্ভা 


মঠ ও গির্জায় আশ্রমিক বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় 


আগেই বলা হয়েছে, মধ্যযুগে ইউরোপের যাজকসম্প্দায় ছিল একমান্ শিক্ষিত ব্যন্তি। 
তাঁরা মঠে এবং প্রধান গিজবয় ক্যোথড্রাল) আশ্রামক জীবনযাপন করতেন। কয়েকজন 
শিক্ষক বাঁণকসঙ্ঘের মত মিলিতভাবে সঙ্ঘ গঠন করতেন। তাঁদের কাছে ছান্রেরা এসে 
শিক্ষা লাভ করত। কতিপয় শিক্ষক ও তাঁদের ছাত্র এক হয়ে বিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয় 
গঠন করতেন! কখনও বা একজন বিখ্যাত পণ্ডিতের কাছে পড়বার জন্যে বহ; ছাত্র সমবেত 
হত এবং সে প্রকারে একটা বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠত। আবার অনেক সময় ছাত্রেরা মিলে 
বিশ্ববিদ্যালয় খালত এবং তারা বেতন দিয়ে শিক্ষক নিষন্ত করত। এই সকল প্রতিষ্ঠানে 
সকলদেশ থেকে ছাত্র এবং শিক্ষক এসে যোগদান করতে পারত। এজন্য এগুলোকে বলা 
হত “বিশ্ববিদ্যালয়”। মুলতঃ একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দী থেকেই পশ্চিম ইউরোপে মঠ ও 
প্রধান গিজগিলিকে Cem করেই বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে ওঠে। ক্রমে ক্রমে চতুদর্শ শতাব্দী 
পর্যন্ত ইউরোপের প্রত্যেকটি শহরে অন্ততঃ একটা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। 
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খ্রীতহাঁসক কাহনী ৩৯ 


orga বিখ্যাত বিশ্বাবিদ্যালয় হল ইটালীর স্যালার্ণো ও বোলোনা, ফ্রান্সের প্যারস, 
ইংলণ্ডের কেমীব্রজ ও অকস্‌ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়। 

মধ্যযুগের ছাত্রজীবনে কষ্ট ও আনন্দ উভয়ই ছিল। শিক্ষকদের আঁধকাংশই ছিলেন 
পুরোহিত সম্প্ৰদায়। ছাত্রেরাও প্ৰধানতঃ যাজক অথবা শিক্ষক হবার উদ্দেশ্যে বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ে পড়তে আসত। অনেক ছাত্র এক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অন্য বিশ্বাঁবদ্যালয়ে 
গয়ে শিক্ষালাভ করত। এতে ছাত্রেরা দেশ ভ্ৰমণ করতে করতে তারা Tecum করে অথবা 
কোন স্থানে কোন কাজ করে নিজেদের খরচ বহন করত। বিশবাবদ্যালয়ে পঠগ্রহণকালে 
নাগাঁরকদের কাছ থেকে ভিক্ষে করে নিজেদের ভরণপোষণ করত। সচ্ছল অবস্থার ছাত্রদের 
খরচ বাড়ি থেকে আসত। আবার দেশের ধনী নাগাঁরকেরাও বিশ্বাবদ্যালয়গুলোকে 
নিরামত অর্থ" সাহায্য করত, আমাদের দেশের নালান্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের মত। 


frat, সাহিত্য, আইন ও দৰ্শন পাঠের উদ্ভব 


শবশ্বাবদ্যালয়ে ছেলেদের পাঠের বয়বস্তু ছিল ex^ mu, দর্শন, চিকিৎসা, আইন, 
ধর্মশাস্ত, সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভাত বিষয়। এখানে পড়ার ক্লাস বসত সকালে। ছাত্রদের বই 
{ছল না। কেননা সে যুগে ছাপাখানা সৃষ্টি হয়ীন। তাই ছাপা বই ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয়ের 
গ্রন্থাগারে থাকত XE কয়েকখানা হাতে লেখা প'দথি ৷ চদার যাওয়ার ভয়ে AACR সেগংলোকে 
[িকল-আঁটা আলমারিতে লঃকানো থাকত। শিক্ষকেরা CIA নিয়ে ক্লাশে যেতেন এবং 
জোর গলায় পড়তেন। তারপর চলত আলোচনা ৷ ছাত্রেরা সেগুলো শুনে বিদ্যাভ্যাস করত, 
অনেক সময় লিখেও ew! পাণ্ডিতেরা বন্তুতায় ও বই লিখতে ল্যাটিন ভাষা ব্যবহার 


করতেন। 


শিক্ষক ও ছাত্র সম্পৰ্ক = 


ছাত্রদের থাকবার জন্যে ছিল বাসস্থান, ওদের বলা হত ভরামটারজ। সেখানে তারা 
একসঙ্গে ভোজন ও এক একটা প্রকাণ্ড ঘরে শয়ন FAG! একটা গাউন ও একটা টা 
এই ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের নি্দিল্ট পোষাক। শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে প্রীতি 
ও শ্রদ্ধার সম্পর্ক ছিল। শিক্ষকেরা ছাত্রদের কাছে গিল্ডের ওদ্তাদ কারিগরের মত feet! 
{বাভিন্ন বিষয়ে শিক্ষালাভ করে তারা শিক্ষক বা পুরোহত mw! ছান্রজীবন শুধুমাত্র 
লেখাপড়ার মৃধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত না। খেলাধুলা, ব্যায়াম, শিকার করায় তারা 
যোগদান করত। বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে এক এক অণ্চলের ছাত্রগণ নিজেদের জন্যে এক 
একটা সামাতিগঠন করত। এরুপ সাঁমাতগদুলোকে ‘নেশন’ বলা mw! এভাবে বশ্ব- 
famem ছাত্রদের মধ্যে যৌথ জীবন গড়ে উঠত। তাদের মধ্যে থাকত একতা এবং 
নিজ নিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি তাদের মধ্যে শ্রদ্ধা ও একটা গর্বের ভাব দেখা যেত। 


TT ইউরোপের জ্ঞানী ও গণ্ডিতগণ 


সেকালে এমন অনেক বিদ্বানও ছিলেন যাঁরা এক বিদ্যাকেন্দ্ৰ থেকে অন্য বিদ্যাকেন্দর 
ভ্রমণ করতেন এবং AL নানাদ্থানে শিক্ষাদান এবং ধর্মশাস্ত্ আলোচনা করে বেড়াতেন। 


So এঁতিহাসিক কাহিনী 


ইউরোপের WALT প্রসিদ্ধ বিদ্বান ব্যান্তদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন আবেলার্ড, 
আলবাঢ'স ম্যাগন্যাস, টমাস একুইনাস, রোজার বেকন। 


পিটার আবেলাভ 
[পটার আবেলার্ড ছিলেন প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের দৰশন, তকশাস্ত্র ও ধর্মশাস্ত্রের 
অধ্যাপক। তাঁর পাণ্ডত্যপূর্ণ বন্ততা ও অধ্যাপনা শুনবার জন্যে কেবল ফ্রান্স নয়, ইংলণ্ড, 
জার্মানী, ইটালী এমনকি সুদুর হাঙ্গোরী ও সুইডেন থেকেও অসংখ্য ছাত্র প্যারসে আসত। 


গ্রীক পণ্ডিত সঙ্রোটসের মত ছাত্রদের নানা প্রশ্ন জিগ্যেস করে তাদের চিন্তাশন্ত বাড়াবার 
চেষ্টা করতেন এবং প্রশ্নের সুত্র ধরে T. আলোচনা চালাতেন। 


SRSA ম্যাগন্যাস 


আলবাটস শ্যাগন্যাস ছিলেন একজন জার্মান জাতাঁর বিখ্যাত পণ্ডিত। তিনি ন্লোজেনবাগ" 
ও কোলোনে অধ্যাপক ছিলেন। ইনি ডাদ্ভদশাদ্র, পদাৰ্থবিদ্যা, জ্যোতষ, খানাবিদ্যা প্রভৃতি 
বহ বিষয়ে গ্ৰন্থ রচনা করেছেন। একুশখণ্ডে তাঁর রচনাবলন প্রকাশিত হয়োছিল। গাঁণত' 
ও জ্যামাততে তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল। বিজ্ঞানের ব্যাপারে তিনি গ্ৰীষ্টানদের ধৰ্মশাস্য 
বাইবেলের কথা মানতেন না। সেজন্যে গোঁড়া mn তাকে নাস্তিক বলত। 


টমাস একুইনাস্‌ ছিলেন আলবাট'স্‌ ম্যাগান্যাসের jas wm amt তাঁর মত 
সংপশ্ডিত তখন আর কেউ ছিল না। তিনি ara চয় ও তাঁথখান্লায় সারাজীবন 
কাটান। ইউরোপের দেশে দেশে ঘুরে বেড়িয়ে ধমপাম সম্বন্ধে অজ qup দিতেন। 


কথা বলতেন বলে ছেলেরা তাঁকে ঠাট্টা করে “বোবা ip" বলত। 
কিন্তু তাঁর গরু আলবাটস্‌ ম্যাগন্যাস্‌ ছেলেদের এই ঠাট্টা শুনে বলেছিলেন-“একাঁদন 
এই যাঁড়ের গর্জন সমস্ত পঢৃথিবীর লোককে টমকিত 


এীতহাসিক কাহিনী ৪১ 
ভাষা ও সাহিত্য 


মধ্যযুগে পণ্ডিতদের ভাষা ছিল ল্যাঁটন। সকলেই এই ভাষায় বই িখতেন। 
সাধারণ লোক এই ভাষা GAS না। সেকারণে দেশীয় ভাষায় সুন্দর সাহিত্য সে যুগেই 
গড়ে উঠে। রাজা আর্থার, রাবন BU, Alene প্রভঁতকে কেন্দ্র করে নানা কাহিনীমূলক 
কাঁবতা রচিত হয়োছল। চারণকাঁবরা এইসব সঙ্গীত গ্রামে গ্রামে ও সহরে সহরে রচনা 
করে গেয়ে বেড়াত। 
, কাথত আছে, আর্থার বারজন নাইট নিয়ে দেশের শত্রুদের বাধা দিয়োছলেন। এদের 
বলা হত “গোল টেবিলের নাইট”। আর্থার স্যাকসনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে প্রথমে 
জয়লাভ করেন, শেষে হেরে যান। তাঁর মৃত্যুর সময় দেবদুতেরা তাঁকে স্বৰ্গে নিয়ে যায়। 

রবিন হূড TIS করতেন। তান ছিলেন দ:ণ্টের যম এবং Tata পালক। 
স্বজাতিপ্রেমিক রবিন BU ধনী নর্মানদের উপর আক্রমণ চালিয়ে অর্থ লুণ্ঠন করতেন 
এবং সে অর্থ গরীবদের বিলিয়ে দিতেন। 

রোলাণ্ড ও তার সঙ্গিগণ শালেমেনকে বাঁচবার জন্যে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিয়োছলেন। 
এ কাহিনীকে নিয়ে “রোল্যান্ডের গান” রচিত হয়েছিল। ফ্রান্সে ট্রবেডারগণ এবং জার্মানপরর 
মিনোসঙ্গাস'রা দেশে এ গানগুলো গেয়ে বেড়াত। 

মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ কাব ইটালীর দান্তে ইটালীয় ভাষায় “দি ডিভাইন কমোড” গ্রন্থ 
এবং ইংলণ্ডের কবি চসার “ক্যান্টারবেরির কাহিনী” গ্রন্থ ইংরাজী ভাষায় রচনা করেন। 
আজও পৃথিবীতে দু খানি কাব্যগ্রন্থ কাব্যরাসকদের সমাদর লাভ করে। 

জনপ্রিয় সাহত্যের পাশাপাশি তকর্শাস্, দর্শন, ধর্মশাস্ত্, বিজ্ঞান, চিকিংসাশাম্তর, 
তম RU SA c AEQ 


প্রসার ঘটে। 
০) 


মধ্যযুগে শিল্পকলারও বিকাশ হয়োছিল। ইউরোপের নানাস্থানে সুন্দর সুন্দর 
fret তৈরি হয়েছিল। যে নতুন প্রণালীতে এইগুলো নাত হয়োছল তাকে গাঁথক 
প্রণালী বলে। এই পদ্ধতিতে নির্মিত গিৰ্জা ও বাঁড়ঘর যেমন সবন্দর, তেমান্‌ সনদড়। 
ফ্রান্সের রিম্‌স্‌ নগরের বিখ্যাত ও বিশাল গির্জা গাঁথক পদ্ধতিতে নার্মত। এগুলো 
পরবর্তী কালে ইংলণ্ড ও জার্মানীতে জনাপ্রয় হয়ে উঠোছল। গাঁথক ?গজণর eps 
কোণাকৃতি। দরজা ও জানালাগুলো বড় বড়। জানালায় রংবেরং+এর কাঁচ দিয়ে জানালার 


শোভা বাড়ান হত। 
ঘটনাগঞ্জী s 


quu De অঃ শালেমেনের সিংহাসন লাভ 
৮০০ , » শালেমেনের অভিষেক (নতুন রোমান সাম্রাজ্য) 


1৮১৪», » শার্লেমেনের মৃত্যু 


৪২ Sivas কাহিনী 
অনঃশীলনী 
বিষয়মঃখাী প্রশ্ন s 
১। শালেমেন কত সালে সিংহাসন লাভ করেন? 
২। শালেমেনের রাজধানী কোথায় ছিলঃ ol তাঁর সভাপাণ্ডত কে ছিলেন? 
S1 কার লেখা গ্রন্থ থেকে শালেমেন্রে জীবন-কথা জানা যায়? 
Gl স্পেনের যুদ্ধে কোন্‌ বীর অসীম বীরত্ব দখান ? 
৬ ৷ শালেমেন কথাটির অর্থ কিঃ 91 Domo «e কি বলে? 
VI মঠের অধ্যক্ষকে কি বলা হয়? 
৯। মধ্যযুগে ইউরোপে সবচেয়ে বড় জামদার কে? 
১০। ইংলণ্ডের 1বখ্যাত িশ্বাবদ্যালয় কি কি? 
১১। বিশ্বাবিদ্যালয়ে ছাত্রদের গঠিত সাঁমীতিকে fe বলা হত? 
১২। টমাস একুইনাসের বিখ্যাত গ্রন্থ কি? 
১৩। বারা গ্রামে ও সহরে গান রচনা করে গেয়ে বেড়াত তাদের "কি বলা হত? 
সংক্ষিপ্ত উত্তর-ভিত্তিক প্ৰশ্ন ৪ 
১। ফ্ৰাঙ্ক রাজ্য বলতে কোন্‌ দেশ বুঝায়? 
২। শালেমেনের চেহারার বর্ণনা দাও। 
Ol শালেমেন কিরূপে “রোমান সম্রাট” হয়োছলেন £ 
8! ইউরোপের কোন্‌ কোন্‌ রাজ্য শালেমেনের সাম্রাজ্যের অন্তভনিন্ত ছিল? 
Gl মধ্যযনগে যাজকদের শ্রেণী বিভাগ কিরূপ ছিল? 
Ul ফ্ৰায়ার কাদের বলা হয়? 
৭। ছাত্রদের আবাসিক জীবনে কিভাবে ভরণ-পোষণ চলত? 
Ul মঠের ধর্ম-আন্দোলনে salad ভামকা িরুপ ছিল? 
৯ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের fe fe বিষয়ে পড়ান হত? 
so! মধ্যযুগে গিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশযনায় বই:য়ের ব্যবস্থা কেমন ছিল? 
রচনা-ীভীত্তিক প্রশ্ন ৪ 
sl শালেমেনের আঁভষেক কে করেছিলেন? তাঁর অভিষেকের এঁতিহাসক গুরুত্ব 
' বৰ্ণনা কর। 
লক রক টির শার্লেমেনের মহত্ব আলোচনা Fal 
ol মধ্যযুগে ইউরোপের ইতিহাসে শালেমেনের অবদান কি? 
. 81 মধ্যযুগে কিভাবে বিশ্বাবদ্যালয় গড়ে ওঠে? বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সম্পর্কে কি জান? 
Gl মধ্যযুগের পুরোহিতদের আশ্রামক জীবন [রুপ ছিল? 
ul ববিশ্ববিদ্যালয়ের ছান্রজীবনের সংক্ষিপ্ত পারচয় দাও। 
এ। রাজশান্তর সঙ্গে যাজকশন্তির দ্বন্দের কারণ কি? 
vl quam বিখ্যাত দুজন বিদ্বান এবং দাউ বিশ্বাবদ্যালয়ের পাঁরচয় লিখ। 


৯। মধ্যযুগে মঠগদুলো শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র ছিল কেন? 
2 2. lr ০ TON ০৫ রসি 


সপ্ডম অধ্যায় 


মধ্যযুগের ইউরোপে Alisa 
(ক) swim eetg Sea 


অষ্টম শতকে পশ্চিম ইউরোপের সমাজ জীবন বর্বর ছিল না। পর্বে ইউরোপে 
তখন বর্বর যুগ চলছিল, সভ্য সমাজ জীবন সেখানে ছিল না। কিন্তু পাশ্চিম ইউরোপে এক 
ভগ্ন সভ্যতা ছিল যেখানে আইন ছিল না, শাসনব্যবস্থা ছল না, রাস্তাঘাট ছিল ভগ্ন, 
শিক্ষাক্ষেত্রে ছিল বিশঙ্খলা ৷ সময়টা তখন ছিল অরাজকতা, লুণ্ঠন, VARNA যুগ । 
দেশে অপরাধের শাস্তি ছিল না, সবন্র নিরাপত্তার অভাব ছিল। তাছাড়া, দসন্য-তস্করের 
উপদ্রব, বর্বর জাতিদের আক্রমণ অথবা রাজায় রাজায় প্রায়ই যুদ্ধ লেগে থাকত। পশ্চিম 
ইউরোপের কোন দেশেই সুপ্ৰতিষ্ঠিত সরকার ছিল না। দারিদ্র ও:অসহায় জনসাধারণ জঈবন 
ও ধনসম্পীন্তর জন্যে সব সময়ই নিজেদের বিপন্ন মনে করত। কোন একক মানুষ 
ন্রাপদ ছিল না। এই অবস্থায় সাধারণ মানুষ সমাজের সবল শ্রেণীর আশ্রয় না চেয়ে 
পারত না। তখন তারা শান্তশালী রাজা বা বড় বড় জামদারদের আশ্রয়প্রাথীঁ হল। কোন 
ক্ষমতাশালী বিশপ দীর্ঘাদনের স্বীকৃত জমিদার, প্রাচীন পাঁরবারের কর্তা, উদ্ধত ক্ষমতা- 
শালী নেতা, রোমান্‌ সরকারের পদমর্যাদাশালী রাজকর্মচারী wide জনসাধারণকে আশ্ৰয় 
দিলেন। নিঃসঙ্গ অসহায় মানুষ আত্মরক্ষা ও সতর্কতার জন্যে কোন প্রাতরোধ সমাজ বা 
সাঁমাতর আশ্রয় না নিয়ে বরং জেলার অত্যন্ত ক্ষমতাশালী ও কম পুরুষকে বেছে নিল। 
দরিদ্র কৃষকেরা বিত্তবান জমিদারের দারস্থ হল। সুতরাং মান্য নিজেকে অপরের সঙ্গে 
[বিশেষত শান্তশালী ব্যান্তর সঙ্গে যুক্ত করতে বাধ্য হল। আশ্রয়দাতা ও আশ্রয়প্রার্থীর মধ্যে 
চনুন্তির সাপেক্ষে এই স্বাভাবিক মিন্রতা ও সংযোগের ফলে পশ্চিম ইউরোপে যে নতুন সমাজ- 
ব্যবস্থার সৃষ্টি হল, তাই ইতিহাসে “সামন্ত প্রথা” নামে আঁভাহত হল। 
উদ্ভব হয়োছল। মহান্‌ চার্লসের পরবর্তীকালে এই প্রথা ইউরোপে প্রচলিত হলেও 
সম্রাট ক্লোভিসের সময়ে এই প্রথার বীজ রোপত হয় এবং সম্রাট পিন ও চাল'সের সময় 
থেকে এই প্রথা Cp ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। তবে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে 
এক এক রাজা ভিন্ন ভিন্ন রুপে এই প্রথার প্রবর্তন করেন। ফলে বচিত্ররূপে এই প্রথার 
বিকাশ ইউরোপে দেখা যায়। 


সামন্ত প্রথা 
ফিউডাল বা সামন্ত প্রথা হল রাজার সঙ্গে মুখ্য জমিদারের এবং মুখ্য জমিদারের সঙ্গে 
মধ্য জমিদারের একটা বন্দোবস্ত ৷ এই প্রথার মূল কথা হল, সামারক সাহায্যের 'বানময়ে 
জমিদারী ভোগ করা। জমিদারের সঙ্গে প্রজার সম্পর্ক হল প্রথম জন পতৃসূলভ নিরাপত্তা 
দেবে, পারবর্তে শেযোন্তজন সামরিক সাহায্য দেবে ও আনুগত্য জানাবে। সেকালে বড় বড় 
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জমিদারগণ তাদের SHAR পেত রাজার কাছ থেকে। এর 1বানময়ে তারা রাজাকে 
নগদ টাকা না দিয়ে যুদ্ধের সময় সৈন্য-সামন্ত ও জন্ত্রশস্ত্র দিয়ে সাহায্য করত। বড় 
জাঁমদারেরা আবার এরূপ শর্তে তাদের ভুমি সম্পত্তি মধ্য-জামদারদের মধ্যে ভাগ করে 
দিত । সবশেষে যাদের ভাগ করে দিত তাদের বলা হত “সার্ফ।” এরা ঠিক ক্রীতদাস A, আবার 


মধ্যযুগের Vus 


সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন কৃষকও নয়। এরা নিচের স্তরের জমিদারদের জাঁমতে কাজ করত। 
চাষের সময় ছাড়া, সামন্ত প্রভুর বাড়ীতে বিনা মজনারতে অন্য কাজ করে 'দিত। 
জামদারদের যুদ্ধের সময় সৈন্য-সামল্তের প্রয়োজন হলে তারা রাজার পক্ষে যুদ্ধ করত। 
যুদ্ধের সময় ARPA রাজার হয়ে বদ্ধ করত অথচ রাজার সঙ্গে তাদের প্রত্যক্ষ কোন 
সম্পর্ক ছিল না। মাঝখানের সামন্ত প্রভরদের নিজেদের ভরণ পোষণের জন্যে কোন কাজ 
করতে হত না। শহ্ধ মাত্র যুদ্ধের সময় রাজাকে সাহায্য করতেন, আশ্রিত প্রজাদের: 
অত্যাচার থেকে রক্ষা করতেন এবং নিজ নিজ এলাকায় শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করতেন। 

OAR রাজা ও সামন্তের সম্পকেরি মুল ভিত্তি হল জাঁম। জমির 'বান্মিয়ে জামদার 
রাজার অথবা কৃষক জমিদারের সামন্ত হবে। সে প্রভ্‌র কাছে নতজান্ হয়ে প্রভুর হাতের 
মধ্যে হাত রেখে সেবা ও প্রভ্ভন্তির শপথ গ্রহণ করত। তাছাড়া, প্রভুকে অৰ্থ" বা শস্য দিয়ে 
রাজস্ব দিত, প্রভবর হয়ে কর আদায় করতে অথবা ASA কল চালাবার প্রতিশ্ৰাত দিতে 
হত। এই বিশ্বস্ত শপথের বিনিময়ে সামন্ত বা কৃষক জমিদার উপর স্বত্ব লাভ করত। 


EZ নট 
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সামন্তেরা বা কৃষকেরা বংশানক্রমে জামি ভোগ করত যতাঁদন তারা 'তাদের শর্তগুলো পালন 
করত। আবার তারা অধস্তনদের মধ্যেও জাম বণ্টন করে দিত একই শর্তে । সুতরাং উভয় 
পক্ষের মধ্যে অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে nhe সম্পাদিত হত। তবে wed শত কোন falas 
ছিল না; প্ৰচলিত স্থানীয় প্রথার ভিত্তিতেই সামন্ত-চুকি fatur হত। পাখীর বিভিন্ন 
স্থানে সামন্তের সেবা বিচিত্র ছিল। মোটামুটিভাবে সামন্তের কর্তব্য হল, মানবের স্বাৰ্থ" 
রক্ষা, মনিবের খবর গোপন রাখা, শত্রুর পাঁরকল্পনাকে প্রতারিত করা, প্রভুর পরিবারকে 
রক্ষা করা, আহরান-মান্রই সামারিক সাহায্য করা, মানবের war পাহারা দেওয়া ইত্যাদি। 
কোন কোন সামন্ত প্রভু; আবার সাফর্দের কাছ থেকে balsa শর্তগুলো লিখিয়ে নিত। 
৷ সামন্ত প্রথা যাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল পদমর্যাদা অনুসারে তাদের সাজালে ঠিক 
পিরামিডের আকার ধারণ করবে। সব নীচে' ছিল নাইট এবং সর্বোচ্চে ছিল রাজা-_যানি 
সবচেয়ে বেশী জাঁমর মালিক এবং বিনি নিজের রাজ্যকে ভগবানের দান বলে মনে করেন। 
অতএব সামন্তপ্রথা হল রাজা, মুখ্য জমিদার, মধ্য জমিদার সাফগণের মধ্যে প্রবর্তিত এক 
সামাজিক এবং পরোক্ষে রাজনৈতিক বা আইনগত বন্দোবস্ত। 


প্যরোহিতদের সামন্তশাসন 
সামন্তপ্রথার প্রভাব চার্চের উপর পড়োছল। ইউরোপে মধ্যযুগে চার্ট ছিল 
সবচেয়ে বড় জামদার। চার্চের ছিল প্রচুর জামি। সম্রাট অটোর আমলে রাজ্যের অর্ধেক 


" সম্পত্তি চার্চের অধীনে ছিল। সম্ৰাট অটো চার্ট ও পুরোহিত শ্রেণীকে নিয়ন্ত্রণ করতে 


গিয়ে তাদের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি মহান চাৰ্ল'সের মত বাড়িয়ে দিলেন। রাজ্যের সমস্ত 
ধর্মনোতিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার ফলে রাজসভায় এবং শাসনব্যবস্থায় পুরোহিত শ্রেণীর 
প্রাধান্য গূর্বাপেক্ষা বাড়িয়ে দিলেন। ফলে বিশপ ও মঠাধ্যক্ষদের ক্ষমতা সমগ্র সামল্ততান্লিক 
রাজ্যে বেড়ে গেল ৷ চার্চের সম্পত্তি বেশী অথচ তাদের সামারিক শাস্তি বিন্দুমাত্র ছিল ATI 
বরং তাদের মধ্যে এই মতবাদ গড়ে উঠতে লাগল যে রাজা চার্চের সম্পত্তির উপর কোন 
কর আদায় করতে পারেন না। আঁভজাত সম্প্রদায়ের প্রাধান্য কমাবার উদ্দেশ্যে তাদের 
প্রাতন্বন্বী রুপে যাজক সম্প্রদায়ের ক্ষমতা বাড়িয়ে দিলেন। তবে জার্মানীতে যতখানি 
বেড়েছিল, অন্য কোথাও ততখানি বাড়োন। ইংলশ্ডের উইলিয়াম সামন্ততল্তের সংস্কার 
সাধনের ফলে চার্চের ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করলেন। কিন্তু কোথাও যাজক সম্প্রদায়ের উপর 
রাজকীয় প্রাধান্য স্থাপিত হয়ান। ফলে পোপের ক্ষমতা অপারসীম ছিল । পুরোহিতগণ 
নিজেদের সম্পত্তি বিলিবণ্টন করে কৃষকদের উপর ধর্মের নামে কর (=) অংশ) ধা-করে 
ef ধন-সম্পদের মালিক হয়ে পড়লেন। চাচের মধ্যে সামন্ততান্তিক শাসন প্রবার্তত হল। 
যাজকদের স্বতন্ত্র বিচারালয়ে বিচার পাওয়ার অধিকার ছিল। এই সকল বিচারালয়ে ধের 
রাজশান্তির নিয়ন্ত্রণের বাইরে ছিল। সমগ্র রাষ্ট্রের মধ্যে চার্ট ছিল এক একটি খাদে রাষ্টু। 


সামন্ততান্ত্িক শাসন 
রাজনৈতিক দিক দিয়ে সামন্ত প্রথার প্ৰসঙ্গে বলা যায় যে, এই প্রথা অনুসারে বড় বা 
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ছোট যে কোন WINS মালিক তার জামদারীতে বসবাসকারা প্রজাদের শাসনকর্তা হতে 
পারতেন্‌। সকল সামন্ত রাজা ও জামদারেরা সামন্ততন্ত্ৰকে কেন্দ্ৰ করেই আইন, বিচার ও 
কর-ব্যবস্থা সংক্রান্ত আইন তৈরী করতেন। প্রত্যেক জামদার তাঁর অধীনস্থ প্রজার কাছ 
থেকে বেমন মর্যাদা ও আনুগত্য লাভ করতেন 1তানও তেমান্‌ তার প্রভুকে (রাজাকে) 
আনুগত্য ও মর্যাদা দেখাতেন। ফলে সামল্ততান্তক রাষ্ট্রের ব্যান্তগত নিজস্ব আইন সরকারী 
আইন-কানুনের স্থান অধিকার করোছল। সাঁত্য কথা বলতে কি প্রচালত সরকারী আইন- 
কানুন সামন্তযুগে ব্যর্থ হয়ে দেশ থেকে যেন অদৃশ্য হয়ে গেল এবং সামন্ত প্রভন্দের 
তৈরী আইন ও বিধি ব্যবস্থা সেই শূন্যস্থান দখল করল। রাজকর্তব্য বা সরকারী কর্তব্য 
ব্যান্তগত নৈতিক দায়িত্বে পারণত হল। সামন্ততন্বের এই নীতি ও পদ্ধতি এমন একর্‌পী 
ও বাপক হল, শাসক শ্রেণী তাদের এমনভাবে সমর্থন করতে বাধ্য হল যে সমগ্র ইউরোপীয় 
সমাজে সামন্ততন্তর কঠিন ভুমির উপর প্রাতষ্ঠিত হল এবং এই প্রথাকে ইউরোপ থেকে 
সরাতে বিশ পুরুষ ধরে সংগ্রাম করতে হয়েছিল | 


জমিদারের ret ও এর "hy 


জামদারের এলাকাকে বলা হত ম্যানর। এই ম্যানরে জাঁমদার বাস করতেন। কোন 
কোন দগ্গবাড়ী দু্গাকারে নিৰ্মিত হত। এরূপ বাড়ী করার প্রয়োজন ছিল। FCAT 
সাম্রাজ্যে তেমন সুরক্ষিত স্থান ছিল না। রোমান আমলে প্রাচীর দিয়ে নগরগদুলোকে 
সুরক্ষিত ও নিরাপদ করা হত, কিন্তু তাতেও নগরগুলো শত্রুর আক্রমণ থেকে রেহাই 
পায়নি। ফ্রাঙ্ক জাতির মাটির Go; টপ করা, চারাদকে পাঁরখা খনন করা এবং এর 
সাময়িক নিরাপদ স্থান ছিল অপ্রচনুর এবং ডেনদের আক্লমণ থেকে একমাত্র TAPS স্থান 
হল py অট্টালিকা নির্মাণ। যে শহরগ্ুলো তখনো ধ্বংস হয়ান সেগুলোর চারাদকে 
বাস্তাকার প্রাচীর feet! কিন্তু সব চেয়ে নিরাপদ স্থান ছিল দ:র্গ'বাড়ীগনমলো। জামদারেরা 
আগে জাঁমদারীর খোলা জায়গায় অট্টালিকা নির্মাণ করত! পরে নিরাপত্তার জন্যে 
জামদারেরা দুর্গবাড়ী নির্মাণ করতে শর; করে। প্রথম দিকে দুর্গের সংখ্যা ছিল নগণ্য 
পরে ধারে ধীরে সমগ্র ফ্রাঙ্ক সাম্রাজ্যের প্রত্যেক জামদারীতে দর্গবাড়ী নিৰ্মিত হয়। 

মধ্যযুগে এই সামন্তদের HLT যথেষ্ট গর:ত্ব ছিল। এই দ:ৰ্গ্মলোর অবস্থান যুদ্ধের 
গাঁত পালটে দিত। যখন বর্বর শত্রুরা লঃট-তরাজের জন্যে গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করত, তখন 
কৃষকেরা ও অন্যান্য গ্রামবাসীরা এসব দুগগুলোতে আশ্রয় নিত। ফলে পূর্বে আক্রমণকারীরা 
যত সহজেই জেলাগদলোর উপর লুট চালাত, এখন শত্রুদের দূর্গ ভেঙে লঃট করার জন্যে 
দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করে ভাবষ্যতের মুখ চেয়ে থাকতে হত। লঃটেরাদের দুর্গ ভাঙার কোন 
নিশ্চিত পদ্ধাত জানা ছিল না। দর্ীক্ষে ধ্বংস হয়ে যাওয়া পর্যন্ত তাদের WIS সামনে 
অপেক্ষা করতে হত। ALOT মাল হত অল্প, অন্যদিকে দেশের সমস্ত সামারিক শান্ত তাদের 
বিরুদ্ধে একত্রিত হতে যথেষ্ট অবসর ও সুযোগ পেত। অথচ এটা তাদের আঁভপ্রেত ছল 
না। অনেক আক্রমণকারীদের নিজেদের মধ্যে খাদ্যাভাব দেখা দিত। সুতরাং জামদারদের 
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TCG নবম শতাব্দীতে খ্ৰীষ্ট ধর্মের শাসনাধীন্‌ দেশগুলোর উপর ডেন, স্যারাসেন, 
ম্যাগিয়ার প্রভাত জাতিদের আক্রমণ প্রাতরোধ,করবার সবচেয়ে বড় প্রতিকার ছিল। 


সাঁজোয়া অশ্বারোহী ও এদের উপযোগিতা 


মধ্যযগে দ্রুতগামী বৰ্মপরিহিত সাঁজোরা Saat বাহিনী ছিল। এরাও খ্ৰীষ্টান 
জগতকে সামন্তযৎগের শত্রবদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করত। সামন্ত প্রথার অনেক দোষ-ন্রহট 
ছিল, একথা ঠিক। কিন্তু এই দ্রুতগামী সাঁজোরা অন্বারোহণীরা দেশের সামারক দক্ষতা 
অনেক বাড়িয়ে দিয়েছিল। এর ফলে শত্রুর আকস্মিক আক্রমণ ও ল:ঠতরাজের মোকাবিলা 
এরা করতে পারত। যুদ্ধ করা অপেক্ষা লুটতরাজ করাই এদের আক্রমণের মূল উদ্দেশ্য 
fer! কিন্তু ফ্রাঙ্ক সাগ্রাজ্যের ধারগামী পদাতিক বাহিনী এই সমস্যার মোকাবিলা করতে 
অক্ষম ছিল। ডেন, স্যারাসেন ও ম্যাগিয়ারদের হালকা অশ্বারোহঁরা খুব সহজেই ae করে 
সরে পড়ত স্থানীয় কাউণ্ট বা ডিউকদের কয়েক শ’ করে সাঁজোয়া অশ্বারোহণ থাকত। এরা 
মানবের খুব বিশ্বাসী ও অনুগত 1ছিল। এরা AACA দস্যদের পক্ষে বিপজ্জনক 
qm, ছিল। তাদের গাঁত দ্রুত থাকায় শত্রুকে সহজে কায়দা করে ফেলতে পারত। যখন অল্প- 
সংখ্যক অশ্বারোহী-বাহিনী mee প্রতিহত করতে না পারত, তখন লযটেরাদের দল থেকে 
এরা বিচ্ছিন্ন করে দিত, চারাদকে ঘিরে ধরত, অথবা সরু পথের মাঝে বাধা দিত অথবা 
রাস্তায় মোড় মাথা যেগুলো সাঁজোরা অ*বারোহীরা ভালো করে জানত ডেন, ম্যাগিয়ার 
প্রভৃতি শত্রুদের সেখানে টেনে এনে ধোঁকা দিত। ফলে দ্রুতগাঁতসম্পন্ন ল:ট-তরাজকারণী 
দস্যযদের আক্রমণ মোকাবিলা করার যে সমস্যা মধ্যযুগে ছিল, তা অনেকটা এদের দ্বারা 
সম্পন্ন হত।, 


নাইট ও qium 


সামন্ত XQ জামদার বা সম্ভ্রান্ত পারবারের লোকেরা লেখাপড়া শিখত ATI তার চেয়ে 
যাদ্ধকার্কে অধিকতর সম্মানজনক বলে মনে করত। এই সম্প্রদায়ের তরুণেরা প্রথমতঃ 
কোন বিখ্যাত যোদ্ধার অনচের হয়ে তার ঢাল বহন করত। সেই সঙ্গে ঘোড়ায় চড়া ও 
অস্রশস্তের ব্যবহারও শিক্ষা করত। তাদের বলা হত “চ্কোয়ার”। ফদ্ধবিদ্যা ভালরুপে 
শিখে স্কোয়ারগণ নিজেদের জমিদারবাড়ীতে ফিরে আসত। তখন তারা কোন রাজা বা 
কোনও বড় জাঁমদারকে প্রভ্‌ স্বীকার করে নিয়ে তাঁর কাছ থেকে “নাইট” পদবী গ্রহণ.করত। 
যেদিন যে যুবককে নাইট করা হবে তার পর্ব দিনে সে তার তরবারিখানা গিজপয় নিয়ে 
গিয়ে পুরোহিতকে দিত। enims সেই তরবারিখানা আশীর্বাদ করে রাখতেন । ভাবী 
নাইটও গির্জায় সমস্ত রাত জেগে থাকত এবং ভগবানের কাছে প্রার্থনা করত। পরদিন 
d যুবক পুরোহিতের সামনে নাইটের শপথ গ্রহণ করত। খ্ৰীষ্টান ধর্মে বিশ্বাস রেখে, 
সত্যকথা বলব এবং প্রাতজ্ঞা ভঙ্গ করব না, প্রভুর প্রতি বিশ্বাসী থাকব এবং আমার 
were ও শারীরিক বল দবলিদের বিশেষ করে নারী ও শিশুদের রক্ষায় সৰ্বাগ্ৰে প্রযুক্ত 
হবে-এইরূপ ছিল শপথ। ঈশ্বরের নামে শপথ গ্রহণ করবার পর প্ররোহিত যুবকের কোমরে 
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তরবারিসহ কোমরবন্ধ পাঁরয়ে তার কাঁধে মৃদু চাপড় মারতেন এবং বলতেন-“সাহসী 
নাইট হও ৷” তখন যুবক নাইটের পদবী ও মর্যাদা লাভ করত। কখনও কখনও রাজা 
অথবা অন্য কোন প্রবীণ নাইট উপযুক্ত ফুবককে নাইট করে দিতেন, এবং হাতের চাপড়ের 
পাঁরবর্তে তরবারর পিছন্‌ দিক দিয়ে যুবকের কাঁধে ছদুইয়ে দিয়ে বলতেন-“তুমি নাইট 
হলে”। যুদ্ধক্ষেত্রেও কোন কোন সাহসী IA, যুবককে নাইট করা হত। তবে বেশীর- 
ভাগ ক্ষেত্রেই কোন খ্ৰীষ্টান পর্ব যেমন বড় দিন উপলক্ষ্যে উহা করা হত। 


মধ্যযুগের নাইট 

সেই বর্বর যুগে নাইটদের মধ্যেই সর্ব প্রথমে সভ্য সমাজের আদর্শ গড়ে ওঠে 
নাইটেরা যে যে কর্তব্য পালন অথবা যেরূপ আচরণ করতে বাধ্য থাকত তাকে এক কথায় 
বাঁরধর্ম (শিভ্যালরী)' বলা হত। ভয় না-পাওয়া, বিপদ ও মরার SACS তুচচজ্ঞান করা, 
নিয়ম মেনে চলা, রাজা বা জমিদারদের জন্যে প্রাণ দিতে কুশ্ঠিত না হওয়া, নারীর 
মর্যাদা রক্ষা করা, সম্মানীয় ব্যন্তিদের মেনে চলা এবং মাজত ও ভদ্র ব্যবহার করা- 
এইগুলো ছিল বারধর্মের অন্তর্গত। কোন নাইটের চারে বারধর্মের অভাব দেখলে 


সকলেই তাকে নিন্দে করত। । 
নাইটেরা সব সময় বর্ম ধারণ করে অন্মশস্তে সাঁজ্জত থকত। যে LEO ক্তবোর 
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আহবান আসবে অমান যুদ্ধের জন্যে যাতে ধাবিত হতে পারে, সেজন্যে প্রস্তুত থাকত। 
নাইটেরা ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধ করত। তাদের অস্ত ছিল তরবারি, বর্শা ও ঢাল। তারা 
লোহার বর্ম ও শিরস্বাণ ব্যবহার করত। ফল্ধজয়, রাজার অভিষেক কিংবা রাজপরিবারের 
কোন বিয়ে উপলক্ষে নাইটেরা যে বিখ্যাত খেলায় অংশগ্রহণ করত তার নাম টুনণমেন্ট। 


নাইট উপাধিদানের অনুষ্ঠান 
নাইটের আত্মসম্মান-জ্ঞান ছিল টনটনে। কথায় কথায় তাদের ঝগড়া বেধে যেত. এবং 
PAG করে সেই ঝগড়ার সাঁমাংসা হত। নাইট পদবাঁটা বংশান্যক্রামক চলত না। জমিদার 
বাড়ীর বার যুবককে নিজের যোগ্যতা দেখিয়ে উহা অর্জন করতে mui 
| ভাট চোরণ) 


৷ আমাদের দেশের ভাট বা চারণদের (টবেডার) মত মধ্যযুগে ইউরোপেও এক শ্রেণীর 
লোক ছিল যারা ম্যানরে ম্যানরে ঘরে গান ও ছড়া গেয়ে বেড়াত। ম্যান্রবাসীরা তাদের 
মুখে বাইরের নানা খবর শ্যনতে পেত, যাঁদও অধিকাংশ খবরই থাকত আজগাব। তারা 
crag বাঁরদের জীবনী নিয়ে ছড়া রচনা করত। মেলায়, পথে, অথবা সামন্ত প্রভনদের 
ভোজনবক্ষে তারা গান গেয়ে বেড়াত। 


(খ) ড্য্যানল্ল প্ৰথা 
সামন্ত যুগে অধিকাংশ লোক গ্রামে বাস করত। এই গ্রামগুলোকে বলা হত ম্যানর। 
ম্যানরই ছিল সমাজের fefe! ম্যানর বা গ্রামের জাবনযাতায় সামন্তপ্লভ: বা জামদারের 
প্রাধান্য ছিল। প্রত্যেক গ্রামে বাস করত একজন জমিদার ও তার প্রজাগণ। দেশের যেসব 
, ates 
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পৰ্দা অথবা অস্ত্রশস্ত্র বা শিকারের চিহ্ন ঝুলান থাকত জাঁমদারের ম্যানর বাড়ীতে হলঘরে 
খাওয়া-দাওয়া চলত ৷ হলঘরের মেঝেতে থাকত প্রকান্ড টোবল। জমিদারবাড়ীতে যখন ভোজ 
দেওয়া হত, তখন গোটা শুকর বা ষাঁড় সেদ্ধ করে টেবিলের উপর রাখা Bol জামার 
পরিবারের সকলে, নিমন্ত্ৰিত আঁতাঁথরা eis, কাঁটা দিয়ে এ সেদ্ধ জন্তুগুলোর দেহ' 
থেকে মাংস কেটে ভক্ষণ করত এবং কুকুরের জন্যে হাড়গুলো মেঝেতে ফেলে fre 
জমিদার বাড়ীতে আমোদ-প্রমোদের অভাব ছিল All ভোজনের সময় চলত গান, ছড়া 
আবৃত্তি ও নানারূপ' ক্লীড়া-কৌতুক। এজন্যে জামদারেরা তাদের ম্যানরগদুলোতে চারণ ও 
বাজীকর পুষে রাখত। এই শ্রেণীর জমিদার বাড়ীতে অনেকগুলো শয়ন্কক্ষ ও ভোজনের 
জন্যে প্রকাণ্ড হলঘর থাকত । তাছাড়া, চাকরদের থাকবার ঘর, ভাণ্ডার,  উপাসনাগার, 
ঘোড়ার আস্তাবল প্রভাতি তো থাকতই। 

'জাঁমদারের বাড়ীর কাছে থাকত জনসাধারণের বস্তী। জনসাধারণের মধ্যে চাষীদের 
সংখ্যাই বেশী। গ্রামগমলো ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ। বাইরের জগতের সঙ্গে এদের বিশেষ সম্পর্ক 
থাকত না। গ্রামবাসীদের ব্যবহারের জন্যে যেসব জিনিসপত্র ও যন্ত্রপাতি প্রয়োজন হত তা 
গ্রামেই তৈরী হত। এজন্যে গ্রামে চাষা ছাড়া কামার, কুমোর, ছুতোর প্রভাতি নানা শ্রেণীর! 
কারিগর গ্রামে বাস করত। ফলে প্রত্যেকটি গ্রামে একটা করে পৃথক সমাজ গড়ে উঠোঁছল। 
কোন গ্রামকে অন্য গ্রামের উপর নির্ভর করতে হত না। এগার শতক পর্যন্ত মধ্যযুগে 
সামন্ত প্রভংদের প্রাসাদ, দগ এবং চাষাদের গ্রাম্য জীবন ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না। 


সামন্ত-প্রথার অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য 


সামন্ত প্রথায় দেখা যায়, জমিদার ও প্রজাসাধারণ একত্রে ম্যানরে যে বাস করত এর 
একটা অর্থনৈতিক দিক ছিল। ফ্রাঙ্কজাতি যখন গলদেশ জয় করেছিল, তখনই তারা এই- 
রূপ! একটা প্রথা গলদেশে নিয়ে এসেছিল। ফ্রাৎকজাতি যখন গলদেশে আক্কমণ চালাত 
তখন তারা একজন নেতা অথবা সম্ভ্ৰান্ত পাঁরবারের যুবকগোষ্ঠীর অধীনে আক্রমণ 
করত। বদ্ধ চলাকালে এবং যুদ্ধের পরেও রাজার সাঞ্গপাঙ্গ, Gab, কাউণ্ট বা 
আধনায়কগ্রণ রাজার কাছেই: জমায়েত হত। এটা তাদের পক্ষে স্বাভাবিক 'ছিল। রাজার সঙ্গে 
কাউন্টের যেমন সম্পর্ক দদর্বল প্রভুর সঙ্গে শক্তিশালী সামন্ত প্রভুর তেমনই সম্পর্ক 
বিজয়ী নেতা বা রাজা যুদ্ধের পর আঁধকৃত বা দখলশীকৃত সম্পাত্তি তার অনচর ও সাঞ্গপাঞ্জা- 
দের মধ্যে বণ্টন করে দিতেন। কিন্তু সেসব সম্পাত্তকে রক্ষার প্রশ্ন ছিল। তাই রাজা ও কাউন্ট 
বা অনুচরগণ দখল করা সম্পত্তি ও লোকজনের নিরাপত্তার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিল। 
তাদের মধ্যে তখন দলবদ্ধভাবে থাকার ধারণা গড়ে ওঠে। সেটাই ধাঁরে ধারে সামন্ত প্রথায় 
রূপ নেয়। RETR রাজা ও জমিদার, জমিদার ও প্রজাসাধারণ_উভয়েই অর্থনৈতিক 
তাগিদে সামন্ত প্রথার উদ্ভব করেন। c 
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গ্রাম্য শাসন-ব্যবস্থা 

সামন্ত যুগে ম্যানর বা গ্রামগুলো ছিল সামন্ততান্তিক সরকারের ক্ষুদ্র সংস্করণ। 
জামদারেরা তার এলাকায় গভর্ণরের মত ছিল। প্রত্যেক জমিদারের কর্তব্য ছিল প্রজাদের 
সকল অত্যাচার থেকে রক্ষা করা এবং নিজ নিজ এলাকা শাসন করা এবং সেখানে: শাল্ত- 
রক্ষা করা। তাই জমিদারেরা নিজেরাই আইন রচনা করত। রাজাও জামদারদের 
এলাকায় শাসন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতেন না, অথবা অন্য কোন স্বাধীন রাজার বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ বা তার সঙ্গে সন্ধি স্থাপনে নিবৃক্তকরতেন'না। ফলে জমিদার ছিলেন তাঁর এলাকায় 
সর্বময় কর্তা। তিনি খাস জমি বিলি করতেন, ইচ্ছেমত শান্তি বা যুদ্ধ ঘোষণা করতে 
পারতেন। প্রজাদের উপর কর ধার্য করতেন। ম্যানরগনুলো ছিল মধ্যযুগের ইউরোপের ক্ষুদ্র 
স্থানীয় সরকার। প্রত্যেক গ্রামে একটা করে [িচারালয় থাকত। জমিদারেরা গ্রামের সকল 
বিচার নিজের মহালের বিচারালয়েই করতেন এবং অপরাধের যথেচ্ছ দণ্ডদানও করতেন। 
শাসনসংক্রান্ত আইন ও বিচার-বিভাগীয় আইন জমিদারেরাই প্রণয়ন করতেন। 


কৃষকদের অবস্থা 
ভিল্যান 


মধ্যযুগে ইউরোপের সকল দেশেই কৃষকদের সংখ্যা অন্য সকল শ্রেণীর লোক অপেক্ষা 
বেশী ছিল। এরা ম্যানরে জমিদারের প্রাসাদ বা দগণবাড়ীর আশেপাশে বাস করত। 
কৃষকেরা আবার দুই শ্রেণীতে বিভন্ত ছিল। এক শ্রেণীর চাষীকে বলা হত স্বাধীন চাষী 
(ভিল্যান)। এরা জমিদারের জামি চাষ করে দিত এবং,নিজেদের জন্যে যে পৃথক ভামখণ্ড 
থাকত তাতে শস্য চাষ করে নিজেরাই ভোগ করতে পারত। জমিদারের জাঁমতে চাষ করে 
দেওয়া বাদে নিজেদের জমির কিছু ফসলও তারা জমিদারকে দিত । তারা মাঠ থেকে শস্য, 
শাকসান্জ, আশেপাশের জঙ্গল থেকে জবালানী কাঠ ইত্যাদি এনে 'জাঁমদারের বাড়ী পৌঁছে 
দিত। জমিদারের tain কাজ শেষ হয়ে গেলে এই শ্রেণীর কৃষকেরা স্বাধীনভাবে 
চলাফেরা করতে পারত। এমন কি এরা ইচ্ছে করলে এক জমিদারের জাম ছেড়ে দিয়ে অন্য 
জমিদারের আশ্রয়ে চলে যেতে পারত। 
"me 


দ্বিতীয় শ্রেণীর কৃষকদের বলা হত ভুমিদাস (সাফ) | তাদের প্রায় সর্বদাই জমিদারের 
খাস জমিতে চাষ করে দিতে হত। বেশীরভাগ প্রজা ছিল ভ্‌মিদাস। এদের নিজস্ব feu. 
কিছু জাম থাকত। এরা প্রথম শ্রেণীর কৃষকের মতই জাম চাষ করত এবং ETE শস্যের 
খাজনা দিত। কিন্তু প্রভুর বিনা অন্দমাততে জাম ছেড়ে কোথাও যেতে পারত না। এমনাক 
মনিব অনুমতি দলে তবে তারা বিয়ে করতে পারত। তাদের বাধ্যতামূলকভাবে জিদারের 
জমিতে কিংবা বাড়ীতে বেগার দিতে হত। এতে তাদের দিনের অর্ধেক সময় কেটে যেত। 
জঙ্গলে শিকার করা কিংবা কাঠ কুড়ানো বা নদী ও পুকুর থেকে মাছ ধরবার স্বাধীনতা 
এদের ছিল না। প্রভুর কাছারিতেই তাদের বিচার হত। স্মতরাং তাদের জীবন ছিল প্ৰায় 
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ক্রীতদাসের মত; তবে হাটে-বাজারে গরু-ঘোড়ার মত তাদের বৈচা-কেনা চলত না। 
ভবামদাসেরা যে ভ্রমর সঙ্গে জড়িয়ে থাকত, সে Sty বিক্রী হয়ে গেলে তারাও নতুন 
ক্রেতার অধীনে চলে যেত। তারা যেন প্রভুর দখলীকৃত্ব সম্পাত্ত। সুতরাং ভমদাস-প্রথা 
বংশান,ক্রামক ছিল ৷ i 


যৌথচায £ প্রত্যেক কৃষকের নিৰ্দিণ্ট জাম থাকলেও গ্রামের সমস্ত জাম একযোগে 
(যৌথভাবে) চাষ করা হত। চাষের কোন উন্নত প্ৰণালী।তারা জানত না। বিরাট মাঠ জুড়ে 
প্রভ ও কৃষকদের টনকরো টুকরো জাম ছিল। কিন্তু কোন জমিতে সীমানা বা বেড়া দেওয়া 
ছিল না। সাধারণভাবে লাঙ্গল দিয়েই তারা চাষ করত। জাঁমদারের ফসল তার গোলাজাত 
করে দিয়ে নিজেদের জন্যে অবশিষ্ট যা থাকত তার পরিমাণ বেশ অল্প। 

সম্পত্তি £ কৃষকদের যংসামান্য সম্পত্তি ছিল। জামদারের দেওয়া জাম ছাড়া গহপালিত 
পশুর মধ্যে কয়েকটা শুকর ও বলদ এবং একটা দরুধালো গাভী থাকত। 'অবস্থাপন্ন চাষীদের 
দ7'একটা ঘোড়া থাকত। 

খাদ্য £ সাধারণ লোকের প্রধান খাদ্য ছিল গমের LIS ও শাকসব্জি। তখন মাংস ছিল 
TAT) তাই তাদের ভাগ্যে বড় একটা মাংস জটত না। Duce জুটত, তার খানিকটা 
আবার নূন মেখে শীতকালে খাবার জন্যে রেখে দিত। পচাই মদও তাদের প্রিয় খাদ্য 
ছিল ৷ , 

পোশাক $ তারা চামড়া, শণ বা পশমের পোশাক ব্যবহার করত। এই সাদাসিধা 
পোশাকের বেশী তাদের ভাগ্যে SRE না। মেয়েরা বাড়ীতে সমতা কাটত এবং তাঁতে কাপড় 
বন্নত। Jed 

TIT £ কৃষকেরা ম্যানরের মধ্যে ছোট ছোট কুটীরে বাস করত। কুটীরগদলো প্রায়ই 
ছিল কাঠের তৈরাঁ_কোনটা আবার পাথর দিয়ে teat হত। ঘরের জানালাগণুলো ছিল 
ছোট ছোট। জানালায় কাঠ বা কাঁচের কোন ঢাকা থাকত না। তার বদলে তেলে-ভেজা 
এক রকমের কাপড় লাগান থাকত? eT TRE 
, Rec আৰ্থিক সংগতি মোটেই ছিল না। জামিদারেরা কৃষকদের কাছ থৈকে অর্থ 
বা শস্যকর গ্রহণ করত। তারা জমির খাজনা ছাড়া কৃষকদের উপর নানা অজুহীতে গর; 
করভার ও শুক নিত। জমিদারেরা নানাভাবে কৃষকদের শোষণ করত। Sais 
সামন্ত প্রথা অনুযায়ী কর, চার্চকে আয়ের ১, অংশ এই HL ATT কর ছাড়া নানা প্রকার 
কর দিতে হত। সুতরাং কর-ভারে ও Bethan কৃষকদের মাথা তুলবার ক্ষমতা ছিল না। 
অৰ্থাৎ কৃষকদের অৰ্থনৈতিক অবস্থা শোচনীয় ছিল 


feret ও প্যরোহিত 


ম্যানরের আর একটা বৈশিষ্ট্য হল প্রত্যেক গ্রামে একটা করে গিৰ্জা স্থাপন এবং একজন 
করে পুরোহিত নিয়োগ ফসলের একটা অংশ পুরোহিতের ভরণপোষণের1জন্যে রাখা হত। 
PAIN ফসল থেকে তা দিতে হত। পরোহিতরা সামান্য লেখাপড়া জনতেন। তাঁরা 


এীতহাঁসক কাহিনী ৪৬ 


সন্ধ্যাবেলা কৃষকদের সঙ্গে ধম? শিল্পকলা, সাহিত্য বিষয়ে আলোচনা করতেন। সারা 
দিনের কঠোর পরিশ্রমের পর এইসব আলোচনা কৃষকদের জীবনে feast নতুন স্বাদ 
এনে দিত। পুরোহিতের মুখে শুনে ম্যানরবাসীরা বিশ্বাস করত যে ঈশ্বর স্বর্গে বাস 
করেন। যারা রাঁববারে গির্জায় যায় না অথবা মিথ্যা কথা বলে তারা মহাপাপণ। 
TQM পরে তাদের নরকে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। পুরোহিত তাদের বুঝাতেন্‌ 
যে রোমের পোপ ঈশ্বরের প্রতিনিধি; পোপের কথা অমান্য করা মহাপাপ। পোপ 
মানদবকে ACTA দরজায় পৌছে দিতে পারেন৷. তাই পুরোহিত পোপের নাম করে 
গ্রামবাসীদের কাছ থেকে তাদের আয়ের দশ ভাগের এক ভাগ আদার করতেন। গ্রামবাসীরা 
অর্থ বা ফসল দিয়ে এই কর দিতে পারত। 


জমিদারের Wels 

জমিদারেরা নিজেদের জমিদারীর মধ্যে গ্রামে উত্তম ও সুবৃহৎ বাড়ীতে বাস করতেন্‌। 
এগুলোর নাম ম্যানর হাউস। বে সব ম্যানরে "ELS আক্রমণের ভয় থাকত সেখানে 
জাঁমদারেরা WIA মত করে প্রাসাদ নিৰ্মাণ করত। প্রাসাদের দেওয়ালগনুলো পুরদ ও 
মজবুত করে COM করা হত ; যাতে AAA সহজে ভেঙ্গে ভেতরে প্রবেশ করতে না পারে। 
দেওয়ালের উপরের দিকে থাকত ছোট ছোট জানালা এবং উপরে উঠবার Pris থাকত 
আঁকাবাঁকা। দেওয়ালের চারাদকে জল Sie পাঁরখা (খোল) ঘরে থাকত। পাঁরখার 
উপরে সেতু থাকত। এই সেতুর উপর দিয়ে পার হয়ে প্রাসাদে প্রবেশ করতে হত। Ed 
আক্রমণের সময় সেতুটি টেনে খাড়া করে দিলে তোরণের ফটক বন্ধ হয়ে যেত। এইরূপ 
সেতুকে বলা হত-ভ্র ব্রিজ্‌। সুতরাং এই সমস্ত দিয়ে এই প্রাসাদদুর্গ যুদ্ধের উপযোগ 
করেই তৈরী হত। HALT ইউরোপে এইরূপ বহর amr নিৰ্মিত হয়েছিল। 
! আঁধবাসাদের শ্ৰেণীভেদ 

মধ্যযমগে ইউরোপীয় সমাজের আঁধবাসীদের আমরা att [তিনটে ভাগে বিভক্ত 
করতে পারি, যথা-আঁভজাত, যাজক ও অবশিষ্ট বা তৃতীয় শ্রেণী। 
অভিজাত সম্প্রদায় x 

আভজাত সম্প্রদায় বলতে রাজা ও রাজপরিবারের লোকজন, ডিউক, কাউণ্ট, আল‘ 
মাকায়ইস্‌, ল্যাপ্ডগ্রেভ্‌ উপাধিধারী ভম্যাধকারিগণ, রাজকর্মচারী, ব্যারণ, সাধারণ 
নাইটগণ ও জাঁমদারগণকে বোঝায়। বিজিত দেশগুলো থেকে প্রচুর ধনাগম হত বলে 
ইউরোপের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সম্রাটগণ ভোগ-বলাসে মত্ত থাকতেন। পোপর সঙ্গে এদের 
ক্ষমতার IY লেগে থাকত। সামন্ত জমিদারদের কাছ থেকে রাজস্ব আসতো। তাছাড়া, 
অন্যান্য কর ও "LES তো থাকতই। মধ্যযুগে ইউরোপের রাজনীতি ও qms খ্ৰীষ্টধৰ্ম" 
ও গ্রীষ্টধর্মের আনুষঙ্গিক প্রতিষ্ঠান পোপ বা পাবিত্র রোমান সম্রাটকে কেন্দ্র করেই 
পরিচালিত হত। ইউরোপের নরপাঁতিরা নিজদিগকে খ্ৰীষ্টান ভ্ৰাতৃ-সঙ্ঘের সভ্য বলে মনে 
করতেন্‌। তারা মৌখিক বা লিখিত প্রাতশ্রদীতর মর্যাদা দেওয়াকেই ধর্মের অঙ্গ বলে মনে 


৫৪ এঁতিহাসিক কাহিনী 


করতেন। রাজা ও তাঁর পারবারের লোকজন 1বলাস-ব্যসনে ডুবে থাকতেন। সরকারী 
কর্মচারী ঘুষ নিত এবং গরীবের অর্থ শোষণ করত, অথচ নিজেরা কোন কর দিত না 


তারাও বেশ সচ্ছল অবস্থার মধ্যে থাকতেন। ভ্বামী সামন্তগণ ছিলেন রাজার দু 
সংস্করণ। এরা Qu, লুটতরাজ ও শিকার করে কাল কাটাত। সব দায়িত্ব প্রজাদের উপর 
চাপিয়ে দিয়ে নিজেরা নিশ্চিন্ত ভোগ-বলাসে জীবনযাপন করত। কৃষকদের কাছ থেকে 
কর, বেগার নিয়ে আমোদ-প্রমোদ ও ভোজের ব্যবস্থা করতেন। অবশ্য নি্ন-ভুস্বামীদের 
অবস্থা মুখ্য-ভুস্বামীদের মত উন্নত ছিল না। এক কথায়, আভজাত সম্প্রদায় বিনা 
আয়াসে সব সুখ-সবিধা ভোগ করতেন। 


4) 


Pee 
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যাজক সম্প্রদায় 
যাজক সম্প্রদায়ের অন্তর্ভনন্ত ছিলেন পোপ, আৰ্চাবশপ, বিশপ, অধস্তন পুরোহিত, 


মঙ্ক, ফ্রায়ার প্রভাঁত। পোপ রোমের ভ্যাটক্যান প্রাসাদে থাকতেন। চার্চের নামে রাজ্যের 
অর্ধেক সম্পত্তি ছিল। এইসব সম্পত্তির জন্যে রাজাকে কোন কর না দিয়ে ভোগ 


করত। নিজেদের ভরণ পোষণের জন্যে কর, পোপের নাম বরাবর কর আরও নানারকম 
ধৰ্মীয় কর আদায় করে যথেষ্ট ভোগ সুখে থাকতেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীর পর্বে 
যাজক সম্প্রদায়ের মধ্যে নানারকম গোড়ামি, ব্যাভিচার ও ভোগ-ীবলাস ঢুকেছিল। বছরের 
অধিকাংশ সময় আমোদ-প্রমোদে রাজসভায় কাটাত। তাদের অসৎ আচরণ ও  অধাঁর্মক 
জীবনযাত্রার ফলে তারা জনসাধারণের শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি হারিয়ে ফেলোঁছল। তাছাড়া 
রাজার সঙ্গে গিৰ্জার ক্ষমতার দ্বন্দ্ব মধ্যযুগে পূর্ণমান্রায় ছিল। 
অবশিষ্ট বা তৃতীয় শ্রেণী 
স্বাধীন কৃষক ও ভুমিদাসদের নিয়ে অবাশষ্ট বা তৃতীয় শ্রেণী aise fes! এদের 


দুর্দশার শেষ ছিল না। ইউরোপের আভজাতবর্গ ও তৃতীয় শ্রেণীর লোকেরা যেন Te 
বিপরীত মেরুতে বাস করত। আঁভজাতেরা যেমন বিনা আয়াসে বিনা প্রাতদানে সব 
AAAI ভোগ করতেন, অন্যপক্ষে অবশিষ্ট শ্রেণীর লোকেরা m. 1বাঁধানষেধ জর্জারত 
হয়েও সবাকছ; থেকে বাত হয়েও আঁভজাতবর্গের জ্ীবধার উপকরণ যোগাত। এদের 
দুদশার অন্ত ছিল না। আঁতারিস্ত করভারে ও খণের দায়ে দারদু কৃষক শ্রেণী একেবারে 
লোপ পেতে চলল ৷ জমিদারেরা কৃষি ও অন্যান্য কাজ চালাবার ব্যবস্থা করল ব্লীতদাসদের 
দিয়ে। সর্বপ্রকারে তারা জমিদারদের অধীন ছিল। বেগার খেটেও তারা রেহাই পেত না। 
জমিদারের বাড়ী ও খেতে-খামারে কাজ করে দিতে হত। ফসল! কাটার সময় জমিদারের 
ফসল তার নিজস্ব প্রাসাদের কাছে গোলাজাত করে দিত। ভুস্বামীর যাঁতাকলে তাকে 
শস্য ভাঙাতে হত, নিজ্পেষণ যন্ত্রে আঙুর নিচ্পোষিত করে মদ প্রস্তুত করতে হত এবং 
জমিদারের নিজেদের WU সে'কতে হত। এইসব যন্ত্র নিজেদের বা অন্য কারও থাকলে 
সেখানে নিয়ে যাওয়ার আঁধকার ছিল AT এবং এইসব কাজ করবার জন্যে ভু্বামীকে একটা 
মোটা কর দিতে হত। তাছাড়া কৃষককে বিনা পারশ্রামকে সপ্তাহে কয়েক দিন জাঁমদারের 
খেতে-খামারে ফসল কাটা, শাকসব্জি সংগ্রহ করা ও জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ করে দিতে হত। 
রাত্রিতে জমিদারের প্রাসাদ-দুর্গ পাহারা দেওয়াও তাদের কাজের GOS TE ছিল। এগুলো 
ছল বাধ্যতামূলক কাজ ৷ জাম ছেড়ে দিয়ে তারা যে অন্য কোন উপজীবিকা আশ্রয় করবে 
তারও কোন উপায় ছিল AT! পুরুযানএক্রমে তারা এই ভ্মদাসত্ব করত। ভাঁমদাসের সন্তান 
ভ:মিদাসই হত। তারা ছিল যেন সামন্ত প্রভুর দখল স্বত্বে অস্থাবর সম্পাত্ত। এইভাবে 
নানাবিধ করভার, বেগার পারশ্রম, জাঁমদারের অন্যায় উৎপীড়ন, এবং নিজেদের অভাব 
ও দশায় তারা যেন হাঁপিয়ে উঠোছল। ফলে মনে মনে তারা কোন রকমের একটা পাঁর- 
বর্তন চাচ্ছিল। স্বাধীন কৃষক ও সাফরা এই শোষণ, HEAT জীবন থেকে মদত 
পথ খন্জতে লাগল। 1 


উড 


ধীতহাদক কাহনী 


NEP 
SMC তাদের Te জীবন সহ্য করতে না পেরে TSA জন্যে কয়েকটা পথ 


বেছে নিয়ছিল। প্রথমতঃ তারা পবিত্র ধনীর সংস্থায় যোগদান করতে ইচ্ছুক ছিল। তারা 
WS যেত। পুরোহিতদের UA থেকে সুখ ও শান্তিময় জীবনের গল্প, শহরের বিলাস 
ও আমোদ-প্রমোদের গল্প তারা শ্নতো। তারা দেখত গাঁজার অধীনে যেসব মঙ্ক, 
ফ্রায়াররা থাকত, তাদের উপর ক্রীতদ/সদের মত অত্যাচার ও করভার ছল না। কৃষিকাজ 
অপেক্ষা ধ্মচ্চার জীবন অপেক্ষাকৃত স্বাধীন ও শান্তিপূর্ণ মনে হত! তাই অনেকেই 


গাঁজার কাজে যোগদান করে মস্ত পেয়োঁছল। 


2 Palmer pees 
দ্বিতীয়তঃ তারা সামন্তপ্রতদের চোখে ধুলো দিয়ে আশ্রয়ের সন্ধানে শহরে পালিয়ে 


যেত। সেখানে তারা কোন ব্যবসায় অথবা ওস্তাদ কারিগরের অধীনে শিক্ষান্রীসরুপে 
কাজ যোগাড় করে নিত। কখনও কখনও তারা শহরে শিল্প-কাজে PEE হত। প;রোহিত- 
দের ও চারণ-কাবিদের মুখ থেকে শহরের সম্পদ ও কর্মসংস্থানের কথা | তাই 
মোটামুটি জীবন-যাপনের বিকল্প আশ্রয় ও অনসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারলে A 
সামন্তপ্রভবর জামদারী ছেড়ে পালিয়ে যেত। কিন্তু প্রভযর়া অত সহজে ছেড়ে দিত না। ? 
ROTC ধরাও পড়ত। তাতে ম্যানরের বিচারালয়ে বিচার, বথেচ্ছা শাঁস্তদান ও দৈহিক 

নিষাতন্‌ পর্যন্ত চলত। তবে যারা শহরে গিয়ে আত্মগোপন করে থাকতে পারত, তারা 

নির্যাতন থেকে রেহাই পেত। 1181. ^ 


4 
d 


ইহা “দানবদ্ৰোহ” নামে পাঁরচিত। রোমে জাৰ্মান রাজা ও জামদারগণ নিজেদের স্বাথে'র 
কথা বিবেচনা করে একত্রে দানবিদ্রোহগলো দমন করোঁছলেন। কিন্তু আবার দাসরা 
বিদ্রোহ করল। একটানা বিদ্রোহের ফলে দেশের বহ; অর্থ ও লোকক্ হল, রোম দব'ল 
হয়ে পড়ল ও তার পতন ঘটল। রোমের পতনের পর ইউরোপে সামন্ত প্রথার সংস্কারে 
সমাটেরা ও জনগণ সচেষ্ট হলে সামন্তপ্রথা দুর্বল হয়ে পড়ল এবং এই প্রথার সবচেয়ে 
বড় Glo ব্লীতদাসপ্রথা তাও ক্রমশঃ শিথিল হতে থাকল। 


অনুশীলন? 


Taxes প্রশ্ন ঃ 


১। 
EY 
$1 
81 
&1 
vl 
Al 
vl 


ইউরোপে কোন্‌ সময় সামন্তপ্রথার উদ্ভব হয়েছিলঃ 
চার্চ ধর্মের নামে কি পরিমাণ কর আদার করত? 
ম্যানর কাকে বলে? 

কারা “নাইট” উপাধি দিতেন? 
দুগবাড়ীর তোরণের সেতুকে কি বলা হত? 
নাইটদের বিখ্যাত খেলার নাম কি? 
ভিল্যান কাদের বলা হত? 

পোপ কোথায় থাকেন? 


৯। ইউরোপে মধ্যযুগে সবচেয়ে বড় জমিদার কে ছিল? 
সংক্ষিপ্ত উত্তর-ভত্তিক প্রশ্নঃ 


১। 
২! 
ol 
81 


ET 
vl 
41 
vi 
৯। 
১০। 
do! 
dR! 
sol 


সামন্ত প্রথার উদ্ভব কি করে হল? 

ম্যান্র কাকে বলে? 

নাইট কাদের বলে? নাইটদের অন-ল্ঠানের বর্ণনা দাও। 
বীরধর্ম (শিভ্যালার) কাকে বলে? sm কোন্‌ কোন্‌ গুণ 
অন্তর্গত ছিল? 

নাইটরা কিরূপ পোষাক প্রত? 

মধ্যযুগে ATG স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল কেন? 

ভাট কাদের বলে? তাদের কি কাজ ছিল? 

গ্রামের শাসনব্যবস্থা কেমন ছিল? 

দাস-ীবদ্রোহ কাকে বলেঃ 

সার্ফ কাদের বলা হত? ^ 
নাইটরা কি শপথ করত? ৰ 
মধ্যযুগের শাসন্‌ ব্যবস্থাকে সামল্ততাল্ত্িক বলা হত কেন? 


রচনা-ীভাত্তিক প্রশ্ন s 


১। সামন্তপ্রথা কাকে বলে? এর প্রধান শর্ত কি কি? 
২। জমিদারের দূর্গ-বাড়ীর বৰ্ণনা দাও। 

ol জমিদারের দনর্গ-বাড়ী ও সাঁজোয়া অ*বারোহীদের দেশরক্ষায় কি Slee ছিল? 
S! জমিদারের ম্যানর জীবনের পাঁরচয় দাও। 
৫ ৷ ইউরোপের আঁধবাসীরা কয় ভাগে বিভক্ত ছিল? তাদের জীবন-যাত্রার পাঁরচয় Ule d 
৬। কৃষকরা কয় ভাগে বিভন্ত ছিল? তাদের কাজের ও জীবন-যান্রার বর্ণনা দাও। 


qi ofa aie পেতে চেয়েছিল কেন? 


করেছিল তার ব্যাখ্যা দাও। 


v! গুরোহিতদের "qeu শাসনব্যবস্থার পরিচয় দাও। 


৬৪ 


বীরধর্মের 


fe কি উপায়ে তারা SESS সন্ধান, 


অষ্টম অধ্যায় 
RAS বা empta 


ইউরোপের মধ্যযুগের হীতহাসে ক্রুসেড্‌ একটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা! 
ক্রুসেড্‌ কথাটার অর্থ ক্রুশের জন্য যুদ্ধ। ইউরোপের Asma ১০৯৬ Ae অঃ 
থেকে ১২৪৪ Sl অঃ পর্যন্ত মুসলমানদের বিরুদ্ধে যে সামরিক আভযান চালিয়োছল 
তাকেই FA, বা ধর্ম যুদ্ধ বলে। এই যুদ্ধের পিছনে ধায় গোঁড়াম ছাড়া ব্যান্ত- 
গত স্বার্থ যথেষ্ট সক্ৰিয় "ছিল। নীচের বিষয়গমলোই ছিল ধর্মযৃদ্ধের কারণ $= 

প্রথমতঃ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ভজনালয়গুলোর মধ্যে বহু দিনের যে দ্বন্দ ছিল 
তার ফল হল ধর্মবুদ্ধ। খ্ৰীষ্টান এবং মুসলমানদের মধ্যে পরস্পরের আধিপত্য 
বিস্তার হল WEA মুল কারণ। একাদশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্যের খ্রীষ্টানরা 
মুসলমানদের বিরদ্ধে অস্ত্র ধারণ করার কারণ হল প্যালেস্টাইন ও তার আশেপাশের 
রাজ্যগ্নালতে মুসলমানদের আধিপত্য শ্রীষ্টভাঁীম ইউরোপে আতঙ্কের wis করোছিল। 

দ্বিতীয়তঃ এ্রীষ্ট/নদের তীর্ঘযান্রার ves প্রবণতা এই যুদ্ধের অন্যতম কারণ । 
একাদশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় শ্রীষ্টানরা জেরুজালেম বা প্যালেস্টাইনে পূর্বপেক্ষা 
. বেশী তীর্ঘবান্ত্রা করতে যেত কিন্তু তখন জেরুজালেম get মুসলমানদের 
অধিকারে ছিল। তারা গ্রীষ্টান তীর্ঘযাত্রীদের উপর BAR এবং URS 
করত॥ এ সংবাদ ধাঁরে ধারে ছড়িয়ে পড়ায় সমগ্র SM জগতে প্রাতাহংসার আগুন 
Gael উঠোঁছল ৷ 

তৃতীয়তঃ ধর্মবৃদ্ধের কালে সামন্ততান্তিক দ্বৈরাচার ও গৃহযাদ্ধ ইউরোপে 
চলাঁছল। আঁভজাত ও রাজপন্রগণের মধ্যে অনবরত যুদ্ধ চলাছল। শিভ্যালীর ও 
নাইট Coke লাভের' মধ্য দিয়ে গ্রীল্টান জাতিকে অনেকগুলো সামারক সম্প্রদায়ে 
পরিণত করেছিল। oir ও গোঁড়া Boca রাজা-ও আভজাত পাঁরবারের 
যোদ্ধাদের পবিত্র ভুমি জেরুজালেম উদ্ধারের জন্যে মুসলমানদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম 
করতে প্রণোদিত করেছিল | 

চতুৰ্থতঃ দশম শতাব্দীর পরবতাঁকাল থেকে মুসলমানেরা ভুমধ্যসাগরের উপর 
ব্যবসা ও বাণিজ্যের প্রসার ঘটয়েচ্ছিল। কিন্তু ভেনিস, জেনোয়া, পিসা প্রভৃতি 
ইউরোপীয় দেশগুলির বণিকদের বাণিজ্য ব্যাপারে ভূমধ্যসাগরে আধিপত্য বজায় রাখা 
একান্ত দরকার ছিল। এতে মুসলমান বাণকেরা বাধা সৃষ্ট করলে ইউরোপীয় 
বাঁণকদের মধ্যে অসন্তোষ গড়ে উঠোছল। ফলে তারাও ভূমধ্যসাগরে আধিপত্য 
‘বিস্তারের জন্য ধর্মযুদ্ধে যোগদান করোছল। 

সবশেষে উল্লেখ করা যায়, আযালেক্সিয়াস গোমেনাসের এশিয়ায় আধকৃত serene 
সৈলজ;ক SEIT দখল করে নেয়। তখন পোপ দ্বিতীয় আরবান ১০৯৫ খ্রীষ্টাব্দে 
২৬শে নভেম্বর ফ্রান্সের দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত ক্লারমেন্টে এক মহাসভা আহ্বান 
করেন। গ্রীক চার্চকে নিজের আকারে আনার জন্যে সমগ্র Set জগতকে মূল 
মানদের বিরদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে আকুলভাবে আহ্বান জানালেন। তান ঘোষণা 


এঁতিহাসিক কাহিনী ab 


করলেন যে ঘিধমৰ্দের হাত থেকে জেরুজালেম উদ্ধার করা প্রত্যেক শ্রীষ্টানের প্রধান 
কর্তব্য। অথচ এই জেরুজালেম নগরে Ve, যাশুগ্ৰীণ্টকে HOT বিদ্ধ করে নিচ্ঠ্র- 
ভাবে হত্যা করা হয়োছল। এজন্যে প্রথমে খ্ৰীণ্টানেরা জের জালেমকে ঈশ্বরের 
আঁভিশপ্ত স্থান বলে মনে করত॥ কিন্তু অবশেষে তাদের এই ধারণার পাঁরবর্তন 
ঘটল_ জেরুজালেম প্রীষ্টানদের vita তীর্থস্থানে পরিণত হল। 

আসলে ACK পশ্চাতে প্রজ্জবালত ধর্মোন্মাদনার সঙ্গে কতকগুলো নীচ 
উদ্দেশ্য কার্যকরী ছিল। স্বাধীন ও উচ্চাকাজ্ফঈ ল্যাটিন চার্চের একটা স্থির ও 
পারকজ্পিত মতলব ছিল কেমন করে সম্রাট-শাঁসিত বইজন্টাইন চার্চকে অধীনে এনে 
পরিবর্তন করা যায়। নরম্যানদের লুটতরাজ করার একটা, সহজাত মনোবাত্ত ছিল। 
ইটালণকে লট করে leaves করে দেবার পর আগো নতুন ও সম্‌দ্ধিশীল জগতের 
সন্ধান করাছল। তাই তাদের দৃষ্টি পূবাঁদকে পড়ল। প্রচারকদের আবেদন এবং 
নাদিতকদের ভয় ও আ্যাচারের কাহিনী ল্‌টেরাদের ঘৃণ্য ও অর্থের লোভ যেনা আগদুনে 
fad আহত দেওয়ার কাজ করলো । Saige; সেলজুক্‌ ও ফাঁতমাবাদীরা 
বাগদাদ ও মিশরের মধ: দিয়ে পৃবাদকে জেনোয়া ও ভোনসের ব্যবসা-বাঁণজ্যের পথে 
বাধার সৃষ্টি করোছল। যাঁদ পর্বপ্রান্তের কন্ষ্টস্টনোগল ও কৃষ্ণসাগরের পথে 
একচেটে আধিপত্য স্থাপন করতে হয় তবে এই বাধ৷ সাঁররে নতুন জলপথের সন্ধান 
করতে হবে। তাছাড়া, ১০৯৪ ৩১০৯৫ গ্ৰীষ্টাব্দে বোহোময়ায় পর্যাপ্ত মহামারী ও 
দক্ষ দেখা দেওয়ায় সামাজিক বিশৃঙ্খলা দেখা ‘দয়োছল। ফলে উদ্বাস্তুর স্রোত 
যেন 7L ues বইতে "CD করল। কিন্তু সবচেষে বড় স্বার্থ ছল RUE করার 
প্রবণতা । প্রথমে একদল বশঙ্খল জনতা iA WD রওনা দিল এবং Tia 
উপত্যকার মধ্য দিয়ে দাক্ষণে কন্স্টান্টিনোপলের পথে পা বাড়াল। এরা কিন্তু 
সামরিক বাহিনী নয়! এদের কোন নেতাও ছল না। তারা বিদেশীদের মধ্যে 
উপস্থিত হয়ে বুঝতে পারল তারা বিধমীর্দের মাঝে হাজির হয়েছে। আরো দুটো 
দল হাঙ্গেরীতে পেশছে হাঙ্গেরীয়ানদের উত্তোজত করতে লাগল তারা যেন eT 


ম:সলমানদের হত্যা করে। কিন্তু তারা নিহত হল। এতে খ্রীষ্টান রন্তু উত্তোজত 
হয়ে উঠল। 


প্রথম ক্রঃসেড্‌ 

সেই সময় পোপের মত আর এক ব্যক্তি ইউরোপের জনগণকে Geter বিরুদ্ধে 
উত্তেজত করছিলেন। তানি সন্ন্যাসী পিটার নামে পাঁরচিত। তান খালি পায়ে 
একটা খচ্চরের পিঠে Doy ইউরোপের দেশে দেশে ঘুরে বেড়াতেন। লোকজনের 
জমায়েত দেখলে সেখানেই তান চীৎকার করে হাত পা নেড়ে Avr তীর্থযান্রীদের 
উপর gel মুসলমানদের অত্যাচারের কাহিনী নিয়ে বন্ধুতা দিতেন এবং জনগণকে 
উত্তেজিত করতেন। তাঁর বন্তুতার ধরণ, মুখের লম্বা দাঁড় এবং হাতে প্রকাণ্ড ক্রুশ- 
দণ্ড দেখে লোকে মনে করত পটার নিশ্চয়ই ঈশ্বরের প্রোরত দূত। সেই সন্ন্যাসী 
পটারের কানে গ্রীষ্টানদের হত্যাকান্ডের খরর এসে পোঁছাতেই তান দু'দল ধর্ম 


৬০ এরীতহাসক কীহনী 
যোদ্ধাদের নিয়ে কন্স্টান্টনোপলে পোঁছলেন। ১০১৭ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্স, নরমান্ডি, 
ফ্যাণ্ডাস? ইংলণ্ড, দক্ষিণ ইটালী, 'সা্সীল প্রভাত দেশ থেকে সাধারণ মানুষ, 
ব্যবসায়ী, জামদারবর্গ এমনকি ouster লঃটেরারাও কনস্টান্টনোপলে দলে 
দলে আসতে লাগল। ইউরোপের রাজারাও হাজার হাজার নাইট ও সাধারণ 
সৈনিকদের ধর্মযুদ্ধে যোগ দিতে পাঠিয়ে দিলেন। ফলে প্রথম ধৰ্মযঃদ্ধ বেধে গেল। 
লুটতরাজ, বীভৎস হত্যাকাণ্ড, pron রন্তস্রোত বইয়ে দিয়ে বসফোরাসে জাহাজে 
করে হাজির VET | এক বছর ধরে এই সংগ্রাম চলল ৷ ইতিমধ্যে ধ্মযোদ্ধারা ques, 
নিকাইয়া দখল করে নিল। এযাণ্টিয়কে অবস্থানকারী একদল বিরাট সৈন্যবাহিনী 
নিয়ে Selena গড্ফ্রে, জেরুজালেম আক্রমণ করলেন। এক মাসের অক্পাঁধককাল 
নগর অবরোধ করে রাখলেন। বাঁভংস হত্যাকাণ্ডে বন্তস্রোতে রাস্তাঘাট ভবে গেল 
স্রোতে নাকি ঘোড়ার লাগাম পর্যন্ত ডুবে গিয়োছিল। রাত্রিতে ধর্মযোদ্ধারা কবরের 
পাশে এসে রন্তমাখা হাতে প্রার্থনা করত। শেষ পৰ্যন্ত ১০৯১ শরীষ্টাব্দের ১৫ই 
জুলাই গড্‌ফ্ৰে জেরুজালেম অধিকার করলেন এবং এ রাজ্যের রাজা হয়ে বসলেন। 
জের;জালেম শ্রীষ্টানদের দখলে এসে গেল। 


তৃতীয় SU. 


কিন্তু ws ora তারা এই আধকার রক্ষা করতে পারল না। প্রায় ৯০ বছর পরে 
মিশরের সুলতান সালাদন পঢ়নরায় জেরুজালেম আঁধকার করলেন। তখন জের 
জালেম উদ্ধারের জন্যে পোপ আবার SET: ঘোষণা করলেন। তৃতীয় ie. আরম্ভ 
হল। পোপের আহৰানে হাজার হাজার গ্ৰীষ্টান বীরেরা টায়ার শহরে হাজির হলেন। 
জার্মান সম্ৰাট ফ্রেডারক বার্বারোসা, ইংলণ্ডের রাজা সিংহবিক্লম প্রথম রিচার্ড এবং 
ফ্রান্সের রাজা ফিলিপ অগাস্টাস তৃতীয় age অবতীর্ণ হলেন। ‘কিন্তু রাজাদের 
মধ্যে পরস্পরের প্রতি Faq ছিল। বিরাট আয়োজন সত্বেও তৃতীয় ক্রুসেড ব্যর্থ হল 
(১১৯২ d) | জার্মান suni ফ্ৰেডাবর্িক বার্বারোসা এশিয়া মাইনরের এক নদী পার 
হবার সময় নৌকা ডুবিতে মৃত্যুমখে পতিত হন। এ সম্বন্ধে কিংবদন্তী আছে যে, 
তানি এখনও জাঁবিত আছেন এবং কোন পর্বত গায় শান্তিতে নিদ্রা যাচ্ছেন- যথা 
সময়ে জেগে উঠে পাথবাঁর দুঃখ কষ্ট দূর করবেন! ইংলণ্ডের রাজা 'রচার্ড ছিলেন 
বীর ও যদ্ধপ্রিয়। তাঁর প্ৰতিদ্বন্দী ছিলেন get সুলতান সালাঁদন। তৃতীয় 
SUC রিচার্ড অসাধারণ বীরত্ব দেখান । ‘কিন্তু তাঁর চেষ্টাও সফল হল না Get 
বাহিনীর উদ্যম ও অদম্য উৎসাহ দেখে রিচার্ড সুলতান সালাদিনের কাছে xu 
প্রস্তাব পাঠালেন। ১১৯২ শ্রীষ্টাব্দে উভয়ের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সান্ধি স্থাপিত হল 
এবং তৃতীয় FAR থেমে গেল। দেশে ফেরবার পথে রিচার্ড আস্টরয়ার রাজার হাতে 
বন্দী হন। ইংলণ্ডের লোকেরা অস্ট্রিয়ার রাজাকে aoa টাকা দিয়ে অবশেষে 
রিচার্ডকে মুক্ত করে। 
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চতুর্থ HAY, 
তৃতীয় সুলতান সালাদিন মারা যাওয়ার দু'বছর পরে পোপ সিলেস্টাইন-এর 
প্ররোচনায় চতুর্থ scm. আরম্ভ হয় (১১৯৫ Sl অঃ) ৷ অবশ্য তৃতীয় ক্রুসেডের 


অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই খ্ৰীষ্টান ও মুসলমানদের দ্বন্দ প্রায় শেষ হয়ে এসোছল। ধর্ম- 
যোদ্ধারা সিঁসাল ও সিরিয়া অভিমুখে অভিযান চালালে সালাদিনের পাত্র আদিল 
তাদের বাধা দেন। শেষ পর্যন্ত খ্ৰীষ্টান যোদ্ধারা পিছিয়ে সরে আসতে বাধ্য হয় এবং 
১১৯৮ খ্রীষ্টাব্দে সন্ধি স্বাক্ষারত হয়। স্থির হয় আপাততঃ তিন বছরের জন্যে 
RY বন্ধ থাকবে। 

এইভাবে ১২৪৪ গ্ৰীষ্টাব্দ পর্যন্ত মোট আটবার ধর্মযুদ্ধ ঘটোছল। তবে প্রথম 
‘দিকে ক্রুসেড্‌ যাত্রার জন্যে খ্ৰীষ্টানদের মধ্যে যে উত্তেজনা জৈগোঁছল, শৈষের দিকে তা 
প্রায় বিলীন হয়ে গিয়েছিল। প্রথম ক্রুসেড; ছিল আমোরকা আবিচ্কারের মত একটা 
ঘটনা ৷ পরবতাঁ'কালের ক্লুসেডগুলো ছিল আ্যাটল্যাণ্টিক মহাসাগরে ধার বার 
আঁভযানের মত। একাদশ শতাব্দীতে ভ্রুসেডের ধারণা যেন আকাশে এক অদ্ভূত ও 
আশ্চৰ্যজনক আলোকের মত। ন্রয়োদশ শতাব্দীতে ইউরোপের সং নাগাঁরকেরা যেন 


ডিহ 151 এঁতিহাসিক কাহিনী _ ei Oei Me 
প্রতিবাদের Ayal বলত--“কি! আবার SA!” আসলে, প্রাচ্যদেশ ভ্রমণের ফলে ধর্ম*- 
যোদ্ধাদের মনে উদারতা ও বচারব্ডাদ্ধ জন্মোছল। সংঘর্ষের পরে DIT ও মুসলমান 
-উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে নানারুপ ভাবের আদান-প্রদান চলতে থাকে এতে হিংসা 
ও বিদ্বেষ অনেকটা কমে যায়। ফলে ক্রুসেডের অবসান ঘটে৷ 
ক্রুসেডের ফলাফল 
দেড়শো বছরের অধিককালব্যাপী এই খ্ৰীষ্টান impp পাঁথবীর হাতহাসে 
গুরত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করেছিল। প্রথমতঃ সমাজ ও সংস্কৃতির উপর ধৰ্ময:দ্ধের 
প্রভাব সবচেয়ে বেশী পড়োছল। ধর্মযুদ্ধের ফলে ইউরোপীয় জাঁতগুলো এশিয়ার 
মুসালম জগতের সংস্পর্শে আসে এবং তাতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে 
ওঠে! এশিয়া ও ইউরোপের লোকেরা পরস্পরকে চিনতে পারল যখন বিধম্দের 
হত্যা করে ইউরোপের ধর্মীপপাসা মিটল। Desay মসলমানদিগকে বিধ আর 
মুসলমানরাও শ্রীষ্টানদের বর্বর বলে মনে করত। এশিয়া ও ইউরোপে পরস্পর 
যাতায়াতের ফলে ধর্মের উন্মাদনা দুর. হয় এবং অমাজজীবনে উদারতা ও বিচার-বুদ্ধির 
উদয় হয়। ফলে এশিয়া ও ইউরোপের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান ঘটল। ' প্রাচ্যের 
উন্নত ও অগ্রণী জাতির জ্ঞান পশ্চিম ইউরোপের জ্ঞানী ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে 
উৎসাহ' ও অন্মপ্রেরণা "যাগাল। পশ্চিম ইউরোপ স্মকূমার কলা ও শিল্প, বীঁজগাণত, 
আরবিক িখন-পদ্ধাতি, বিজ্ঞান বিষয়ে জ্ঞান লাভ করল। সুতরাং ইউরোপের রেনে- 
সাঁসের অভযদয়ে ধৰ্ম'য;দ্ধ এক বিরাট ভুমিকা গ্রহণ করেছিল। 
দ্বিতীয়তঃ বর্বরধুগের Wm. বীর ধমিঃদ্ধের বাল হয়েছিল। এরা ইউরোপে 
বান্তিগত DW অংশ গহণ করে ইউরোপে যে হ্যা ও আগান্তির সৃষ্টি করত, 
ইউরোপ তার হাত থেকে অনেকটা রেহাই পেল। সমাজজীবনে শান্তি প্রাতাষ্ঠত 
হল। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ দিকে যদ্ধ-পণীড়ত ইউরোপে ভিন্ন চিত্র দেখা দিল।। 
তৃতীয়তঃ ধর্মযুদ্ধ ইউরোপে ব্যবসা ও বাণিজ্যের ক্ষেত্র নতুন আগ্রহ সৃষ্টি 
করল। ভুমধ্যসাগরের তারবতাঁ অঞ্চলে নতুন শহর ও বাণিজ্যকেন্দ্র গড়ে উঠল। 
বিশেষতঃ ইটালীতে ভেনিস, জেনোয়া, সিসিলি, ফ্লোরেন্স, মিলান, নেপলস্‌ প্রভাত 
নতুন শহর গড়ে উঠল এবং বাণিজ্যের দিক দিয়ে এদের গর্ব অনেক বেড়ে গেল। গর্বে 
ইউরোপের প্রাচ্য দেশ সম্পর্কে কোন ধারণা ছিল না। ধর্ময্দ্ধের ফলে মুসলমানদের 
কাছ থেকে ইউরোপটয়রা নাবিকদের দিগ্‌দৰ্শন অন্ত, বায়ুচালিত কল প্রভৃতির 
বৈজ্ঞানিক কল'কোঁশল শিখে facri তারা প্রাচ্যের উন্নত কাষ-পদ্ধাত এবং সমৃদ্ধি 
শীল শিল্প-ব্যবস্থার পাঁরচয় লাভ করল। একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে কটির- 
শিল্পগমলো কৃষি থেকে বাচ্ছনন হয়ে গেল। যখন তারা ইউরোপে ফিরে গেল, তারা 
র দেখে প্রাচ্যের পণ্যের বাজার স্থাপন করল। পাশ্চাত্যের আঁধবাসীরা প্রাচ্য 
পণোর প্রয়োজনীয়তা ধারে ধাঁরে উপলব্ধি করতে লাগল এবং এই প্রয়োজন থেকেই 
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে বাণিজ্যাবষয়ক কাজকৰ্মের উন্নত ঘটতে লাগল। ফলে এশিয়া 
থেকে নতুন নতুন গাছপালা ও ফল, নতুন শিল্পদ্রব, পোষাক-পারচ্ছদ, সুক্ষ তুলার 
To মসলা প্রভাত ay ইউরোপের বাজারে প্রচলিত হল। 


| ৷ এীতহাসক কাহিনী vo 


চতুর্থতঃ ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে নৌ-বাহিনীর শ্রীবাদ্ধ ঘটল। Get 
মুসলমানেরা দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ভ্মধ্যসাগরের উপর যে আধিপত্য বিস্তার 
করেছিল, তা ক্রমশই ‘শাথল হতে দেখা গেল। সে জায়গায় ইউরোপায়রা ভুমধ্য- 
সাগরের জলপথ স্বাধীনভাবে ব্যবহার করে এ সাগ্রর বুকে নিজেদের আধিপত্য 
বিস্তার করল ৷ 

পণ্ডমতঃ IG ধৰ্ম জগতে ধর্মযুদ্ধের প্রভাব পড়োছল। ধর্মযুদ্ধের পরে ল্যাটিন 
খ্ৰীষ্টান জগতের বিশপ, পুরোহিত ও ভজনালয়গুলের প্রাতপাত্ত অনেক বেড়ে গেল । 
পোপ কেন্দ্রীভূত ক্ষমতার প্রাতি আগ্রহী হল। সন্নাটেরা বিশপদের বিদেশী শান্তর 
প্রর্তানাধ বলে সন্দেহ করতে থাকল। ধর্মজগতে রাজনৈতিক সংগঠনের প্রয়োজন 
ASS হওয়ায় পোপ অর্থের প্রয়োজনীয়তা বেশী পরিমাণে অন্মভব করল। ATTA 
শতাব্দীতে পুরোহিতের, টাকার সন্ধানে ঘুরতে লাগল। চার্চ দশভাগের একভাগ কর 
ধার্য করল। এটা তাদের দাবী বলে ঘোষণা করল। সঙ্গে সঙ্গে এ দাবীও করল, 
সম্রাট যাজকসম্প্রদায়ের উপর কর ধার্য করতে পারবে না। সম্রাটদের সন্দেহ সমাজ- 
জীবনে ছড়িয়ে পড়ল। আবার রাজশান্তির সঙ্গে বাজক্শান্তর সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে 
গড়ল | { 

সবশেষে, ধর্মযুদ্ধের সময় নাইটদের কতকগুলো ভ্ৰাতৃসঙ্ঘ গড়ে উঠোছল। এদের 


মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল নাইট টেম্পলার ও নাইট হসাপটালার। এই সঙ্ঘগুলোর সভ্যরা 


সাধ্য ও যোদ্ধা ছিল। এরা পোপের আজ্ঞাধীন থেকে নাইটদের মত যুদ্ধকে জীবনের 
ব্রত বলে মনে করত। কিন্তু এরা অর্থবান, প্রভাবশ্'লা, আরামীপ্রয় এবং বিলাসী 
হয়ে পড়ছিল বলে কালে এই সঙ্ঘ দুটোকে তুলে দেওয়া হয়োছল। 


ঘটনাপঞ্জী ঃ 

১০১৯৬ শ্রীষ্টাব্দ_ প্রথম Fw, 

১১৮১৮. _তৃতীয় RO 

১১১৫ *> চতুৰ্থ, TOW 

১২৪৪  » -ক্লুুসেডের অবসান (অষ্টম SUE.) 
অনঃশীলনী 


বিষয়মখা প্রশ্ন ও 

S! ক্রুসেড কত বছর চলোছল ? 

ই। প্রথম ক্লুসেড্‌ কত সালে শুরু হয়? 

Ol কোন্‌ ক্লমসেড্‌ সর্বাপেক্ষা ASAT? 

S! তৃতীয় SE, কত সালে আরম্ভ হয়োছিল £ 

él জেরুজালেম কি জন্যে বিখ্যাত? 

vl কোন্‌ খ্ৰীষ্টান সন্ন্যাসী MANA জন্যে ইউরোপীয়দের সবচেয়ে বেশী উত্তোজত 
করেছিলেন ? 


৬৪ 070 cating কাহিনী 


. Q1 সালাদিন্‌ কে ছিলেন? 
৮1 ইউরোপের কোন্‌ রাজাকে সিংহ-বিক্রম বলা হয়? 
৯ ৷ Sew, মোট ক'বার হয়োছল? 
so! যাশহুগ্রীষ্ট কোথায় ক্রুশাবদ্ধ হন? 
১১। পোপ দ্বিতীয় আরবান কোথায় মহাসভা আহ্বান করেন? 
১২। কত সালে খ্ৰীষ্টান ও মুসলমানদের মধ্যে সন্ধি স্বাক্ষারত হয়োছিল ? 
সংক্ষিপ্ত উত্তৰণভাত্তিক প্রশ্ন £ 
১। SON. বা ধর্মযুদ্ধ কাকে বলে? 
২। ইউরোপের কোন্‌ কোন্‌ রাজা TE অংশগ্রহণ করেছিলেন? 
6! তৃতীয় ব্ুসেডের সংক্ষিপ্ত বৰ্ণনা দাও। 
81 ধর্মযদ্ধে কোন্‌ কোন্‌ পোপের নাম জাড়িত? 
6 সন্যাসী পিটার কিভাবে ইউরোপে aoe উত্তেজনা ছড়িয়োছলেন? 
৬ | ধর্মযনদ্ধের ফলে ইউরোপে কোন্‌ কোন্‌ শহর গড়ে উঠেছিল? 
41 AMANT কালে উল্লেখযোগ্য ভ্ৰাতৃসংঘ কি কি? এদের উঠিয়ে দেওয়া হল কেন? 


রচনা-ভিত্তিক প্ৰচ্নঃ 
১। কি কি কারণে ধর্মযুদ্ধ হয়েছিল? 
8I TSE পশ্চাতে কোন্‌ কোন স্বাৰ্থ, কার্যকরী হয়েছিল? 


নবম অধ্যায় 


মধ্যযুগে ইউলোপের নগর-জীবন 
arcs Sess 

রোম সাম্রাজ্যের শহরগলো বর্বর উপজাতিদের আক্রমণে ধৰংস হয়ে যাওয়ার পর 
ইউরোপে শহর বলতে কিছুই ছিল না। তখন ম্যানর বা গ্রাম ছিল সমাজের fele! 
একাদশ শতাব্দী থেকে পণ্দদশ শতাব্দী পযন্ত শহরের উৎপত্তি ঘটতে থাকে । 
প্রকৃতপক্ষে ধর্মযুদ্ধের পর থেকে শহর জীবনের শর হয় এবং চতুৰ্দশ ও পণ্ডদশ 
শতাব্দীর মধ্যে উহা পঢ্ণতা লাভ করে। বিভিন্ন কারণ ও অবস্থার মধ্য দিয়ে শহরের 
উদ্ভব Galant! তখন জিনিসপত্র কেনাবেচার জন্যে গ্রামের লোকেরা হাটে বা বাজারে 
মিলিত হত। দুর দূর গ্রাম থেকে তারা বাজারে আসত। ধর্ম অর্জনের জন্যে বড় 
বড় ere. মানুষ তাঁথযাত্রা করতে যেত। এসব লোকেদের খাওয়া থাকার জন্যে 
সেখানে দোকান-পাট, AMSAT ইত্যাদি স্থাপিত হয়। ক্রমে হাট-বাজার এবং গিজ- 

কিন্তু মূল কারণ হল ধর্মযুদ্ধ। ধর্মযুদ্ধের পর ইউরোপাঁয় খ্রীষ্টানদের ভ্মধ্য- 
সাগরের উপর আধিপত্য স্থাপিত হওয়ার ফলে ইউরোপে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার 
ঘটে। ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্রগুলোতে লোক সমাগম ঘটে। দেশী ও aor 
বাঁণকদের, কর্মচারীদের ও বন্দরের জাহাজগুলোর মা!ঝ-মাল্লাদের খাওয়া-থাকার জন্যে 
সরাইখানা গড়ে উঠতে থাকে। ধারে ধীরে এসব স্থানে অট্রালকা, মঠ, গির্জা, দূর্গ 
প্রভাত নির্মিত হতে থাকে। রাজা, ব্যবসায়ী, ধর্মযাজকেরা অপরের প্রয়োজনে ও 
নিজেদের স্বার্থে এগুলো নির্মাণ করতেন। এইভাবে দ্বাদশ শতাব্দীর পরবতাঁ কাল 
থেকে ইংলণ্ড, ফ্ৰান্স, স্পেন, BAL জার্মানী, হল্যান্ড প্রভৃতি রাজ্যে WE. সুন্দর 
শহর গড়ে ওঠে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ভেনিস, জেনোয়া, ভেরোনা, সা, 
ক্লোরেন্স, নেপলস্‌, মিলান, মাসেহীলিস্‌, লিসবন্‌, We, প্যারস, বোলন, লণ্ডন, 
অক্সফোর্ড” কেমাব্রজ, ডোভার, সাউদাঘপ্‌টন, mius Tes মিউনিখ, 1লিপাজিগ, 
ডানাঁজগ, মাগডেবাৰ্গ? প্রভৃতি শহর। এদের মধ্যে কোন কোন শহর আব'র শিক্ষার 
শীঠস্থান অথবা রাজ্যের রাজধানী হিসেবে গড়ে ওঠে। 

নগরের গঠন ও নাগাঁরকজনীবন 

তখনকার দিনের শহরগ্লো আজকালের শহব থেকে আয়তনে অনেক ছোট 
ছিল। কিন্তু সে অনূপাতে বেশী লোক বাস করত। বাড়ীগনুলো কাঠের তৈরণ এবং 
CHATTY! রাস্তাগদলো সরু TE! রাস্তার দধারে এলোমেলো বাড়ীর দোতলার 
বারান্দা এত বাকে থাকত যে উপর থেকে রাস্তা ঢেকে ফেলত। রাস্তার উপরে 
ভালো করে সূর্যের আলো পড়ত না। গায়ে উপর থেকে নোংরা, জল ও আবর্জনা 
পড়বার ভয়ে অথবা সর; রাস্তায় গাড়ী-ঘোড়া চাপা পড়বার ভয়ে পাঁথকেরা রাস্তার 
ধার ঘেঁষে চল ফেরা করত। রাস্তাগুলো ছিল যেমন নোংরা, তেমন SUE রাস্তায় 
আধ্দাণীক শহরের মত আলোর বা স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যে নর্দমার কোন ব্যবস্থা ছিল না ৷ 

এঁতি-৫ 


৬৬ এঁতিহাসিক কাহিনী 


শহরগুলো চারদিকে প্রাচীর দিয়ে ঘেরা থাকত। নগরের ফটক থাকত। রান্রিবেলা 
POPUL বন্ধ করে দেওয়া হত! চৌকদারেরা তখন লণ্ঠন হাতে শহর পাহারা 
fme! তবুও শহরে চোর-ডাকাতের অভাব "ছল nl! কেবল বড় বড় হোটেলের 
মালিকেরা দরজার সামনে লণ্ঠন ঝুলিয়ে রাখত। 

শহরের মধ্যে থাকত বাজার ও সরাইখানা, Terr. মঠ, শস্যাগার, হলঘর প্রভৃতি d 
প্রথমে চার্চের টাকায় অট্টালিকা তৈরি হত। পরে রাজ, ও ব্যবসায়ীরাও নির্মাণ করতে 
শুর করলেন। Cus প্রাসাদ ও গির্জায় গথিক শিল্পের সৌন্দর্য প্রকাশ পেত। 
শহরের প্রধান আকর্ষণ ছিল মেলা । এই মেলাতে আবার দেশ-বিদেশের বাঁণকেরা 
নানা জানসপত্ৰ নিয়ে দোকান সাজাত এবং বড় রকমের বেচাকেনা চলত। মেলায় 
ভালুক নাচ” যাদকরের খেলা, গান, বাজনা” কুকুরের দৌড়, মোরগের লড়াই প্রভৃতি 
আমোদ-গ্রমোদের ব্যবস্থা ছিল । 

নগরে শাসনকৰ্তা মেয়র ও. অলডারম্যান ছাড়া, ধনী বাণক, কারিগর, সুদক্ষ 
ইশল্পন, ছাত্র এবং অপেক্ষাকৃত সচ্ছল অবস্থার নাগাঁরকেরা বাস করতেন। নাগারকেরা 
ধনী ও গরীব ছিল। ধনী নাগরিকেরা প্রচুর সম্পাত্তর মালিক [ছিল। এরা 
মাঝে মাঝে বড় বড় বাঁণক কোম্পানীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে ব্যবসা করত। নগরে 
এদের বড় বড় অট্টালিকা ছিল। নগর-প্রাচীরের মধ্যে অট্টালিকার সমনে প্রকাণ্ড 
উঠানের উপর বিরাট গোলাবাঁড় ছিল। ধনীদের অট্রালিকাগুলো বর্তমান কালের 
শহুরে বাড়ির মতো সইজ্জত-ও সুরক্ষিত ছিল না।। ভিতরের নিমণণ-কোঁশলে অনেক 
aio থাকত। অধিকাংশ নিম্নস্তরের মানুষেরা ভিক্ষা, করে জশীবকা নির্বাহ করত। 
শহরের বাইরে প্রাচীরের গায়ে যেসব চালাঘর থাকত, তাতে এরা বাস করত। এরা 
নম্নস্তরের শিল্পকার্য করেও অবশ্য কিছ? কিছু রোজগার করত। 


অধ্যক্ষকে মেয়র বলত। মধ্যযুগের নগরগুলোতে আধ্যানক ধরনের পৌরশাসনব্যবস্থা 
fuer! জমকালো পোশাক পরে মেয়র, অলডারম্যান্দের পৌরসভার সদস্য) সঙ্গে 
‘নিয়ে নগরে ঘুরে বেড়াতেন। নগরের আবাল-বদ্ধ-বাঁনতা সকলেই তাদের অভিনন্দন 
জানাত। পৌরসভার কাজ হল নগরপ্রাচীর রক্ষা করা, জিনসের মূল্য-তাঁলকা তৈর? 
করা এবং শহরে ভালো গণের জানস বিক্রয়ের দিকে লক্ষ্য রাখা । এ ব্যাপারে তারা 
নাগরিক সত্যের সঙ্গে একত্রে কাজ করত। জিনিসের দাম এমনভাবে ধার্য করত, যাতে 
জিনিসপত্রের মূল্য যেমন fates হত তেমাঁন প্রত্যেক বিক্লেতা যাতে জশীবকা 
TATRA মত চড়া দাম পায় সেদিকেও নজর থাকত। পৌরসভার সামাজিক কর্তব্যও 
ছিল, যেমন নগরের শস্যাগার পূর্ণ করার তদারাক করা, যাতে অভাবের বছরে খাদ্য 
সরবরাহ করা যায়। নগর ছল প্রধান মূলধনী মহাজন। বাজারে প্রচুর টাকা ধার 
দেওয়া হত। এর বাঁনময়ে পাঁরখা খনন করার জন্যে অথবা রাজার কাছ থেকে 
স্বায়ত্তশাসনের আধিকার অর্জনের মূলধন সংগ্রহ করত। 


CJ. করস. ক. UA) সান ২০টি eee |... Emi. eee 
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এরীতহাঁসক কাহিনী ড৭ 


নাগরিক সঙ্ঘ বা গিল্ড ও তাদের কার্যকলাপ 
নগরের বিভিন্ন শ্রেণীর শিল্পী ও কাঁরগরেরা “নজেদেন্ন Sera ও পরস্পর 


সাহায্য করার জন্যে সঙ্ঘ গঠন করত ৷ এই সব সঙ্ঘকে বলা হত “গিল্ড্‌” বা “নিগম” ৷ 
এই গিল্ড্‌ মধ্যযুগের নার্গারক জীবনের একটি বৈশষ্ট্য। এদের লক্ষ্য ছিল দুটো £- 
সামন্ত AOA শোষণ প্রতিরোধ করে আত্মরক্ষা করা। গ্রামে সামন্ত প্রভুরা ভাঁমদাস 
বা সাফর্দের অথবা কাঁরগরদের শোষণ FAS | তাই তারা আত্মরক্ষার জন্যে শহরে এসে 


৬৮ এঁতিহাসিক কাহিনা 


বাস করত এবং গিল্ডের সভ্য হত। দ্বিতীয়তঃ নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা কমিয়ে 
দিয়ে নিজ নিজ ব্যবসায়ে উন্নতি করা গিল্ডের অন:তম উদ্দেশ্য ছিল। সৈ কারণে 
তারা নিগমের মধ্যে কোন অজানা-অচেনা লোককে নিতে চাইত ATI এতে প্রাত- 
যোগিতার সম্ভাবনা কম থাকত। তাঁত, কামার, মাচ, কুমোর, fafa প্রভৃতি 
প্রত্যেক শ্রেণীর লোকের পৃথক পৃথক নিগম গঠিত হয়েছিল। নিগম যে সব নিয়ম 
প্রণয়ন করত তা FM TOC প্রত্যেক সদস্যকে মেনে চলতে হত। নিগমের 
নেতা ছিল ওস্তাদ কারিগরের | তাদের অধীনে থাকত সহকারণ শিক্ষানাবসের দল। 
সহকারারা কয়েক Sum শিক্ষা শেষ করে ওস্তাদ কারিগরের পদ পেত। নিগমের 
সদস্যরা বিপদে পরস্পরের সাহায্য করত। নিগমগুলো পৌরসভার সঙ্গে একমত হয়ে 
ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করত। এরা সভ্যদের বিচারকার্যও করত। নিগম অবহেলা করলে 
নিগম ভঙ্গকারাদের শাস্তি দেওয়া হত। কৌন দোকানদার ভেজাল জানস fast 


করলে এবং পর্বাদনে কিংবা রবিবার অথবা রান্রিবেলা কাজ করলে নিগম শাস্তির 
ব্যবস্থা করত। 


স্বাধীন নগর 


শহরে ধাঁরে ধাঁরে নতুন জীবনধারা বিকাশ লাভ করল। ম্যানর বা গ্রামের জীবন- 
খানায় সামন্ত প্রভ বা জমিদারের প্রাধান্য ছিল। কিন্তু শহরের লোক স্বায়ত্তশাসন দাবী 
করল। তারা সামন্ত প্রভুদের প্রভ্ত্ব মানতে চাইল না। শহরের অধিবাসী ছিল' বাণক 
ও কারিগর শ্রেণীর লোক-তারা ব্যবসা করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করত। এই অথ দিয়ে 


নিত। এরূপ অধিকার পত্রের নাম “চার্টার” বা “সনদ”। এই সনদের বলে নগরবাসীরা 
নিজেদের xp নিজেরা teat করে নগরে প্রচলন করত। নাগারকের করের পাঁরমাণ 
নির্ধারণ করত। তারা নগরে নিজস্ব বিচারালয় স্থাপন করে নিজেদের মধ্যেকার বিরোধ 
ওঁ বিচারালয়ে fer করত। নিজেরা নগরের জন্যে আইন-কানুন রচনা করত। 
অন্যান্য বিষয়ে রাজা বা সামন্ত প্রভুর শাসনমন্তে হয়ে পূর্ণ, স্বাধীনতা ভোগ করত। 
কিন্তু ইউরোপের সর্বত্র নগরের স্বাধীনতা সমান ছিল না। ইংলণ্ডেন রাজা শত্তি- 


গর মারফত স্ৰায়ত্তশাসনের অধিকার 


০০-৩৬-৮০০০ 


MUR OUR REC UR নার 


এীতহাসিক কাহিনী ৬৯ 


মধ্যযুগে ইটালীর নাগাঁরক জীবনে সবচেয়ে পূর্ণ ও সুন্দর উন্নাত দেখা দিয়োঁছল। 
ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে যখন জার্মান সম্রাটের ইটালী শাসন করছিলেন তখন 
বহন অর্ধস্বাধীন নগর-রাষ্ট্র রোমের উত্তরে গড়ে উঠোছিল। জেনোয়া ও তার প্রাতিদ্বন্বী 
ভেনিস ছিল সে সময়ের বাণিজ্যের বড় সামুদ্রিক বন্দর। এ দুটো শহরের প্রাসাদগুলো 
এবং ওদের ভিতরের রাজীসক চিত্রগুলো আজও আমাদের প্রশংসার বস্তু । মিলান 
সম্পদে ও ক্ষমতায় উন্নত ছিল। বাণিজ্য ও ধন-সম্পদে সবশ্রেষ্ঠ নগর ছিল ফ্লোরেন্স। 
পঞ্চদশ শতাব্দীতে মৌডচি পাঁরবারের শাসনকালে ইটালীর ফ্লোরেন্স শান্ত ও এ*বর্ষে 
Tas “পোরাক্রসের যুগের” মর্যাদা ভোগ করত। 
sce 3 
বুর্জোয়া বলতে (ফরাসী) নাগাঁরক বা বর্গের (নগরের) স্বাধীনব্যান্তদের বোঝাত। 
এরা কৃষক ও সাধারণ ব্যান্তদের থেকে স্বতন্ত্র ছিল। ১৫৬৪ খস্টাব্দের পরবর্তী কাল থেকে 
বাণক সম্প্রদায়ভুন্ত ব্যান্তদের অথবা যে কোন দেশের মধ্যাবিত্ত শ্রেণীর ব্যবসাদারদের 
বুর্জোয়া বলে। তখন থেকে বুর্জোয়া শব্দাট সমাজের মধ্যবিস্তশ্রেণীর ব্যবসায়ীদের 
বোঝায়। মধ্যযুগে ইউরোপে বাণিজ্যপ্রসারের ফলে শহর অণ্চলে বুর্জোয়াগোম্ঠি গড়ে 
ওঠে। 1 
অনঃশীলনী 
Tess প্রন 2 
১। নগরের অধ্যক্ষকে কি বলা হত? 
২। বাণক ও কারিগরদের সঙ্ঘের নাম কঃ 
ol বাণক ও কারিগরদের আঁধকার-পত্রের নাম কি? 
S81 কোন শহর দ্বিতীয় “পেরাক্রিসের যুগের” মর্যাদা ভোগ করত? 
সাক্ষপ্ত-উত্তরাভাত্তক প্রশ্ন ঃ 
si মধ্যযুগে ইউরোপে নগরের উদ্ভবে ধর্মযুদ্ধের কিরূপ wiser ছিল? 
ই। মধ্যযুগে ইউরোপে গঠিত কয়েকটি শহরের নাম লিখ। 
ol শহরের মেলায় আমোদ-প্রমোদের কি ব্যবস্থা ছিল? 
৪1 স্বাধীন ন্গরগুলোর কি কি আঁধকার থাকত? ! 
Gl নগরের রাস্তাঘাট কেমন ছিল? 
| “বুর্জোয়া” কাদের বলা হত? 
রচনা-ভিত্তিক প্রশ্ন £ 
si মধ্যযুগে ইউরোপে কি কি কারণে নগর গড়ে উঠোছল £ 
si ইউরোপে ওঁ যুগের নগরের গঠন ও শাসন-ব্যবস্থা সম্বন্ধে কি জান? 
ol গিল্ড্‌ কাকে বলে? এর কাজ কি কি ছিল? 
g! নগরবাসীদের জীবনযাত্রা সম্পর্কে যা জান লিখ 
৫। নগরগণলো কি ভাবে স্বাধীনতা অর্জন করত এবং কোন্‌ কোন্‌ ক্ষেত্ৰে ইহা ভোগ করত? 


৬1 জাৰ্মানী ও ইটালাঁর স্বাধীন নগরগলোর পরিচয় দাও। 


দশম অধ্যায় 


মধ্যযুগে দূর-প্ৰাচ্য 
Slice ইতিকথা 


মধ্য এশিয়ার তাতার জাতির আক্রমণে চাঁনদেশ ধংস হয়ে যাবার পর সপ্তম 
শতাব্দী থেকে চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত চীনে OS TRE. ও য়ঃয়ান বংশ রাজত্ব 
করেছিলেন। তাদের আমলে চীনে সভ্যতা ও সংস্কৃতর এক উল্লেখযোগ্য ক্রমাবকাশ 
ঘটেছিল। 
কে) তাঙ্‌ বংশ 
মহারাজ হৰ্ষবৰ্ধন যখন ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ AMAL শাসনকার্য চালাচ্ছিলেন, 
ঠিক সেই সময়ে তাঙ্‌ বংশ চীনের শাসনভার গ্রহণ করেন। এ হল সপ্তম শতাব্দীর 


কথা৷ এই বংশ তিন শতাব্দী (৬১৮ De অঃ_৯০৭ As অঃ) চীন শাসন করেছিলেন ৷ OC 


তাই সমঙ্‌ 


৬১৮ Som তাঙ্‌ বংশ চানের সিংহাসন অধিকার করেন। হৰ্ষ'বৰ্ধ'নের snos 
ছিলেন তাই-সমঙ্‌ ৷ ‘তান ৬২৭ থেকে ৬৫০ খ্ৰীষ্টাব্দ পর্যন্ত চাঁনদেশে রাজত্ব করে- 
1ছিলেন t তিনিই ছিলেন তাঙ্‌! বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা। 

RARE VOS তার জাতিকে পশ্চিমে অনেক দূর পৰ্যন্ত তাড়িয়ে দিয়ে- 
{ছলেন। তিনি বহ; যুদ্ধ-বিগ্রহ! করোছিলেন। তাঁর রাজাসীমা দক্ষিণে আন্নাম থেকে 


PC 20 84, 571 oftware ৮ কাঁহনী j = ৭১ 
পাশ্চিমে কাসাঁপিয়ান সাগর পর্যন্ত, পারস্য থেকে উত্তরে আলতাই পর্বত পর্যত 


বিস্তৃত ছিল। কিন্তু কোরিয়া তাঁর রাজ্যের অন্তর্ভস্ত ছিল না। তাঁর পত্র কোরিয়াকে 
জয় করোছলেন। তাই-সুঙের চেষ্টায় সমগ্র চীন এক্যবদ্ধ হল। বর্তমানো চীন 
দেশ বলতে যে বিরাট SAS বুঝায়, তাই-সংঙের রাজত্বকালে তার সৃষ্ট হয়োছল। 
এখানেই চীনের সঙ্গে প্রাচীন রোমান সাম্রাজ্যের সাদশ্য ও পার্থক্য। রোমান সাম্ৰাজ্য 
পূব ও পশ্চিমে বিভন্ত হয়োছল। pine উত্তর ও দক্ষিণে গীবভন্ত হয়ে গিয়ৌছল। 
fang তাই-সুঙের আমলে চীন এঁক্যবদ্ধ হয়; কিন্তু ইউরোপে আজও তা সম্ভব 
হয়ান। 

wise: চীনে আইন-কান;ন প্রণয়ন করেন। দেশে চোর-ডাকাতের উপদ্রব feet! 
তান চ্ার-ডাকাতি বন্ধ করবার জন্যে কঠোর শাস্তির বাবস্থা না করে প্রজাদের করতার 
কাঁময়োছলেন, সৎ-প্রকৃতির রাজকর্মচারী নিয়োগের নিৰ্দেশ দিলেন, প্রজাদের খাওয়া 
পরার ব্যবস্থা করলেন। 

তাই-সুঙের আমলে শিক্ষার উন্নতে হয়োঁছল ৷ সৈ সময়ে চীনে প্রথম কাগজ প্রস্তুত 
হতে লাগল কাঠের বকে ছাপার কাজ আরম্ভ হল। সরকারী চাকুরির জন্যে "লিখিত 
পরীক্ষার ব্যবস্থা হল। চীনের প্রাচীন গ্ৰন্থগমলো সম্পূর্ণ এবং যথাযথভাবে পদ্নরায় 
ছাপা হাতে লাগল। শিক্ষার ক্ষেত্রেও ইতিহাস, আইন ও প্রাচীন সাহত্যে লাখতভাবে 
পরীক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হল। 

তাই-সুঙ্কে চীনের লোকেরা "bre; হোয়াং” অর্থাৎ “সম্নাট শিরোমাণ' আখ্যা 
দেন। জোরা্টিয়ান” গ্ৰীষ্টান ও মুসলমান ধর্মপ্রচা রকগণ তাঁর সভায় এসোঁছলেন ৷ 
তাঁর রাজসভায় পারস্য ও কনস্টাপ্টিনোপলের সম্রাট দূত পাঠিয়েছিলেন তাই-সুঙ্‌ 
সকলকে সমান আদরে গ্রহণ করে তাঁদের নখ থেকে নিজ নিজ ধর্মের কথা মনোযোগ 
দিয়ে শুনতেন। তাঁর সাম্রাজ্যের ভিতরে খ্রীষ্টানেরা গীর্জা ও মুসলমানেরা মসজিদ 
তৈরি করবার were পেয়োছল। আজও সে মসজদ চীনে আছে। ৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দে 
[তান নতুন ধৰ্মমত চীনে ঘোষণা করোছিলেন। তান একাঁট গীর্জা ও একটি মঠ 
নির্মাণের অন্মমৃতি দিয়েছিলেন) আজও সিয়ানফুতে একটা খোদাই করা প্রস্তরখণ্ড 
আছে যাতে চীনা ভাষায় এই ঘটনার কথা বিবৃত আছে। প্রদ্তরখণ্ডে ৭৮১ গ্রীষ্টাব্দের 


উল্লেখ আছে। 
তাই-স্যঙের পরবর্তী শাসকগণ P 
তাই-সমঙের মত্যুর পর “বিধবা সম্রাজ্ঞী উ-কৌ রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করেন এবং 
৬৮৪ খ্ৰীঃ অঃ থেকে ৭০৫ Sh অঃ পর্যন্ত অত্যন্ত দড়তা ও দক্ষতার সঞ্গে রাজ্য 
চালান। তান বৃদ্ধ বয়সে সিংহাসন ত্যাগ করলে তাঁর পত্র মান্র তিন বছর রাজত্ব 
করেন পরে তাই-সঙের SEE TAA sue, সিংহাসন অধিকার করেন। তিনি 
৭৪৮ খ্ৰীষ্টাব্দ পর্যন্ত ৪০ বছর রাজ্যশাসন করেন তাঁর শাসনকালে চীনে শিল্প- 
কলার ও কাব্যসাহিত্যের উন্নত ঘটে। কাব দিল-পো এবং তু-ফো তাঁর সমসার্মায়ক 
ছিলেন। লি-পো ছিলেন তাঙ্‌ যুগের সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ কব। তিনি একজন বড় পণ্ডিত 
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ছিলেন। কোরিয়ার দত চীনের দরবারে যে লিপি এনোছুলেন লি-পো তার পাঠোচ্ধার 
করেন। এতে তাঙ্‌ সম্রাট খুব খুশী হন। কবি ক্রমেই রাজার অনুগ্রহ লাভ করেন। 
tein রাজার aerea গহসেবে বহু কবিতা রচনা করেন। তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে গল্প 
আছে বে, জলে চাঁদের প্রতিক দেখে মুগ্ধ কবি: চাঁদকে আলিঙ্গন! করবার জন্যে 
জলে ঝাঁপ teem, আর তিনি উঠলেন ar 
ৰ তাঙ্‌ বংশের পতন 

দশম শতাব্দীর মধ্যেই শক্তিশালী তাঙ্‌ বংশের পতনের সাত্রপাত হয়েছিল। এই 
বংশের অন্যতম শক্তিশালী সম্ৰাট ছিলেন LX I এই বংশের শেষের দিকে 
maith অক্ষম ও বিলাসী সমাটের আবিৰ্ভাব ঘটায় তাঙ্‌ সাম়াজ্যের পতন ঘটে ও 
দশম শতাব্দীর প্রথমার্ধে হবসময়ান-সংঙ্‌-এর রাজত্বকালে বিশৃঙ্খলা ও বিদ্রোহ দেখা 
Um লা সান ও SAR তাসো দঃ’ বার রাজশকতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেন। 
এই বিদ্রোহ ৮৮১ গ্রীন্টাব্দে ঘটে। এর সাতাশ বছর পরে ৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে শাসন-ক্ষমতা 
লিয়ং নামে এক রাজপাত্রের হাতে চলে যায়। তাঁর বংশ তাঙ্‌ ও TRE] বংশের 
FATT কালে রাজত্ব করেন। 


সযবণয্যুগ 

তাঙ্‌ বংশের সম্রাটগণ প্রায় তিনশো বছর রাজত্ব করেছিলেন'। চাঁনের ইতিহাসে 
ONE “HATA? নামে খ্যাত। “ধু সাম্ৰাজ্য বস্তার ও শাসন-পদ্ধতির দিক 
teat নয়, ব্যবসা-বাণিজ, কৃষি, অর্থনীতি, শিল্প, সাহিত্য ও ধর্মেও এ সময় চীন 
চরম উন্নীত লাভ করে। এই উন্নতির মূলে ছিল চারটি উপাদান- উনের উদার 
সংস্কৃতি, প্রাচীনের প্রতি SGA ভারতীয় বৌদ্ধধমণ ও উত্তর চীনের সাহসিকতা | 
Jw ব্যবসা-বাণিজ্য 

তাঙ্‌ যুগে কৃষি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের Teo উন্নতি হয়। চীনের বাণিজ্য- 
wat সমদ্রপথে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বাণিজ্য চালাভ। দেশে রেশম শিল্পের খুব 
প্রসার হল। রেশম, মশলা, কৃষিজাত শস্য প্রভৃতি পণ্য-বোঝাই চীনের বাশিজ্য- 
জাহাজ ভারত মহাসাগর ও পারস্য সাগরের উপর *দয়ে দূর দেশে যেত। ব্যবসা- 
বাণিজ্যের মাধ্যমে চীন খুব সমৃদ্ধ হয়োছল। দেশে কৃষির উন্নতির ফলে দেশে পর্যাপ্ত 
খাদ্য ছিল। চাঁন অল্প সম্পত্তির দেশ। কৃষিতে সকলের সাহায্যের প্রয়োজন ছিল? 
CIE, TOI সকলকেই প্রাচীন aoc কৃষিকার্যে faye থাকতে হত। এই 
সময়েই চীনে চা-পান প্রচলত হল। কাগজ বানাবার পদ্ধতি চীন থেকে আরবদের 
শারফতে ইউরোপে গেল। এই সময় চীন বারুদ তৈরি, গ্যাস ও কয়লার ব্যবহার, 
সেতুনিম্ণণ ও বায়চালিত যন্রানিৰ্মাণ করতে জানত। 

শিল্প 


চীনের চিত্রাশল্প তাঙ্যাগে চরম উন্নত ছিল। শিল্পীরা জল-রঙের ব্যবহার 
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করত। রেশম ও কাগজের উপর চিত্র আঁকা হত। ভাস্কর্য ও স্থাপত্য শিল্পও উন্নত 
ছিল। ইয়েন লি-পেন, লি চেন, ওয়াং উই-_তাঙ্‌ যুগের বিখ্যাত চিত্রশিল্পী ছিলেন। 
চীনামাটর বাসন, LPS OUS প্রচণ্ড তাপে পোড়ান হত। সেগুলোতে AST কাজ 
খাকত। পোসিলনের জিনসগলো খুব ভাল হিল। তাঙ্‌ যুগের অসংখ্য পারচারক, 
ঘোড়া, উট প্রভৃতি পোড়া মাটির জানিস বৰ্তমানেও ইউরোপের প্রাচীন পরিবারে ও 
সংগ্রহশালায় দেখতে পাওয়া যায়। সুন্দর শিল্পের পাশাপাশি মধ্যর কাব্যেরও 


অনুশীলন ঘটে। 


ধর্ম 


তাঙ যুগে চীনে ভারতীয় বৌদ্ধধর্মের প্রসার ঘটে। তাঙ্‌ সম্রাটগণ ভারতে ধর্ম- 
প্রচারক পাঠাতেন। বিশেষ করে” হিউয়েন সাঙ্‌ তাই সুঙের সময়ে চীনে প্রত্যাবর্তন 
করলে বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি চীনাদের গভীর অনুরাগ ও শ্রদ্ধা বাড়তে থাকে৷ 

সুতরাং চীনে OIA সমৃদ্ধি, সুখ ও শিলপকর্সে সমসাময়িক রাষ্ট্রগুলোর বহু 
উধের্ব TESTI Clee চীনের সভ্যতা ও সংস্কৃতি এরূপ বিকাশত হয় যে ধীরে 
ধরে তা আনাম, কাম্বোিয়া, জাপান, শ্যাম, তিব্বত নেপাল ও কোঁরয়া, মাণ্যারয়ায় 
ছড়িয়ে পড়ে॥ এমন ^w চীনের লিপি ও বর্ণমালা কোরিয়া ও জাপান অন্সরণ 
করেছিল ৷ তাঙ্‌ AIGA কোরিয়া ও “উদীয়মান ALAA দেশ” জাপানে দুত প্রেরণ 
করতেন। ফলে এসব দেশের সমাজ, ধর্ম ও রাজনীতির এমন পরিবর্তন ঘটোছল যে 
দূতেরা আর চীনে ফিরে আসত না। সব দিক দিয়ে তাঙ্‌ যুগের চীন ছিল পাঁথবীর 
প্রতিদ্বান্দ্বতার বা অন্মকরণের আদর্শ । 


হিউয়েন সাঙের ভারত-ভ্রমণ এবং তার প্রভাব 


{হউয়েন sme ছিলেন একজন চীনা পণ্ডিত ও প্যটিক। তিনি বৌদ্ধ ধৰ্মাবলম্বী 
Team! তিনি বাদ্ধদেবের জন্মস্থান LAE ভারতবর্ষকে দর্শন এবং বৌদ্ধ 
শাস্রগ্ৰন্থ সংগ্রহ করবার উদ্দেশ্যে উত্তর ভারতের সম্রাট হর্যবর্ধনের আমলে ভারতে 
আসেন। তাঙ্‌ যুগে তন দেশে বিদেশ-ভ্রমণ Tahara থাকায় হিউয়েন সাঙ্‌ একদিন 
রাতের অন্ধকারে বিদেশের পথে বার হয়ে পড়লেন।, প্রথমেই তাঁকে গোবি super 
আতিক্লম করতে হয়োছিল। এ সময় পথ হারিয়ে পাঁচাদন পর্যন্ত এক ফোঁটা জলও 
পান করতে পারেনান। মৃত মানুষ ও ঘে.ড়ার হাড় পড়ে থাকতে দেখে তিনি পথ 
চিনতে পারেন। মরভ্মর পর উপরের মধ্য দিয়ে অনেক ed সহা করে তিন 
ve স্থানে ৫ করলেন। oF দের খান বার ৩ $ অভ্যৰ্থনা 
জানালেন। তারপর তান খানকে বৌদ্ধধৰ্ম vier দিলেন। তুকাঁপ্থান-থেকে 
িউয়েন sme; সমরখন্দে উপস্থিত হলেন। বাহনীক দেশে কিছুদিন অবস্থান করবার 
পর হিন্দুকুশ পর্বত পার হয়ে তিনি খাইবার গিরিপথ দিয়ে ভারতে পেশছলেন। 

হিউয়েন সাঙ্‌ yoo খ্ৰীষ্টাব্দ থেকে ৬৪৪ ্রীন্টাব্দ পৰ্যন্ত ১৪ বছর ভারতে 
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কাঁটিয়োছিলেন। তিনি নেপাল থেকে সিংহল পর্যন্ত ভ্রমণ করোছলেন। এর মধ্যে 
বেশীর ভাগ সময় হৰ্ষবৰ্ধনের অতিথি হিসেবে প্রাসাদে এবং নালন্দা বিশ্বাবদ্যালয়ে 
ছাত্র হিসেবে ক।টিয়েছিলেন। তারপর ১৬ বছর পরে BIST ঘোড়ায় করে একশো- 
খানা' সংস্কৃত ভাষায় লেখা বৌদ্ধ ধৰ্মগ্ৰন্থ, তালপাতা ও গাছের ছালে লেখা বহু 
octet, সোনা, রূপো, চন্দনকাঠ এবং পাথরে নিৰ্মিত বহু TRA, একশোটা 
বুদ্ধের স্মতীচহ্ন নিয়ে চীনের রাজধানী Paras ফিরে গেলেন। চীন সম্রাট 
তাই-সুঙ্‌ এখন বন্ধ; হিসেবে হিঁউয়েন সাঙ্‌কে সাদরে রাজপ্রাসাদে অভ্যর্থনা 
জানালেন। আগমনের দন রাজপথ পতাকা দিয়ে সজ্জিত এবং সঙ্গীতে মুখারত 
করা হয়েছিল এবং এ দিনটা ছ্যাটর দিনও Tuer! সম্রাট প্রাসাদে দিনের পর দিন ভারত 
সম্রাট সম্পকে প্রশ্ন করেন, কিন্তু হিউয়েন সাঙ্‌ বৌদ্ধ ধর্ম সম্পর্কে বলতে থাকেন। 
তাই-সুঙ্‌ ইসলাম, গ্ৰীষ্টীন ও বৌদ্ধ ধর্ম সম্পর্কে সমান অন্রাগী ছিলেন। তিনি 
ধৰ্মীয় সমদৃম্টির জন্যে হিউয়েন সাঙ্‌কে সন্ন্যানীর জীবনা ত্যাগ করে বৈদোশিক 
“বভাগে সরকারণী কর্ম গ্রহণ করতে অনুরোধ করলেন। কিন্তু হিউয়েন সাঙ্‌ তা 
তখনি প্রত্যাখ্যান করে সন্ন্যাসার জীবন গ্রহণ করে মঠে চলে আসেন। অবশ্য তাই- 
সঙের অনুরোধে তিনি অনেক সংস্কৃত বৌদ্ধ ধৰ্মগ্ৰন্থ চীনা ভাষায় অনুবাদ করেন 
ও ভ্রমণবৃত্তান্ত লেখেন এবং হিউয়েন সাঙের অনুরোধে তাই-সদঙ্‌ এবং হর্ষবর্ধনের 
মধ্যে দূত বিনিময় চলোছিল। 

চীন দেশের ইতিহাসে হিউর়েন সাঙের ভ্রমণের গুরুত্ব সমাধক। বৌদ্ধ ধর্মের 
সাতৃভুম ভারতবর্ষের সঙ্গে চীন দেশের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠোঁছল। হিউয়েন 
সাঙের আগমন-পথ অনুসরণ করে ভারত ও চীনের মধ্যে যোগাযোগ গড়ে ওঠায় 
ব্যবসা-বাঁণজোর প্রসার ঘটোছল। তাছাড়া, হিউয়েন৷ সাঙ্‌ চীনে বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে 
গ্রন্থ রচনা এবং db ধর্ম প্রচার করায় তাঁর বহ; শিষ্য হয়েছিল। চীন দেশে বৌদ্ধ- 


ধর্মের বিস্তার ঘটেছিল। 


(wl) me, «eet 

চীনের উত্তর-পাশ্চমে তাতার রাজ্য এবং উত্তরে £কন্‌ রাজ্য ছিল। এই দ্'রাজ্যেন 
মধ্যে দশম শতাব্দীর মধ্যভাগের অল্প পরে রাজদ্রোহ দেখা দিরৌছল। এক অবসর- 
প্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী এই বিদ্রোহে নেতৃত্ব দিয়োছলেন। সেই রাজদ্রোহী দেশ- 
প্রেমিক ৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে নিজেকে রাজা বলে ঘোষণা করেন। এভাবেই TRI বংশের 
প্রতিষ্ঠা হয়োছল। এই বংশের রাজারা তিন শতাব্দী ধরে (৯৬০ As অঃ-১১২৭ 
De অঃ) রাজত্ব করোছিলেন। চাঁনের ইতিহাসে এ'রা উত্তর সুঙ্‌ নামে পাঁরাচিত। 
তাঁরা চীনে এঁক্য স্থাপনের চেষ্টা করেন। কিন্তু হুণদের সঙ্গে অবিরাম সংঘর্ষ বাধে । 
চীনের পূর্ব উপকূলে হানাদারেরা চাপ সৃষ্ট করলে সংঘর্ষ প্রবল আকার ধারণ করে। 
দ্বাদশ শতাব্দীতে কিন্‌ সাম্রাজ্যে হণদের আধিপত্য স্থানান্তারত হয়। ১১৩৮- 
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স্থনান্তরিত হয়। ১১২৭ Dy অঃ থেকে ১২৯৬ খ্ৰীষ্টাব্দের পরবর্তী কাল পর্যন্ত 
অংঙ্‌ বংশ দাক্ষিণ সঙ: নামে পরিচিত হয়। 


শিক্ষা 

সমঙ্‌ যুগ চীনের ইতিহাসে সভ্যতা ও সংস্কাঁতির জন্যে প্রসিদ্ধ । “শিল্পকলা, 
শিক্ষা, সাহিত্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান একাদশ শতাব্দীকে কেন্দ্র করে পূর্ণরুপ লাভ করোঁছল ৷ 
এ যুগে নব-কন্ফদীসয়াস্বাদীরা চীনে কন্ফদীজয়াস-প্রবার্তত শিক্ষাদান-ব্যবস্থার 
উপর অধিক মনোযোগ দেন। পণ্ডিত ও গুরুদের কেন্দ্র করে তাঁরা পাঠচক্র তোর 
করতেন। তারা সরকারা চাকার জন্যে যে গোপন পরীক্ষা হত, তার উপযোগী করে 
ছাত্রদের তৈরি করতেন। সম্রাটগণও শিক্ষার পৃজ্ঠপোষকতা করতেন এবং শিক্ষা ও 
শিল্পকলার জন্যে সরকারী বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। সমঙ্‌ সম্রাট হুই-সুঙ্‌ 
Tice একজন খ্যাতনামা চিত্রশিল্পী ছিলেন। তান চিত্রশিল্প শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে 
এক 'বিদ্যায়তন স্থাপন করেছিলেন। সেখানে কৃত" ছাত্রদের সম্মানসূচক fest 
দেওয়া হত। 

বিখ্যাত লেখক স্যা;-মা-কম্য়াঙ্‌ পঞ্চম শ্রীষ্টাব্দ থেক দশম শতাব্দী পর্যন্ত চীনের 
ইতিহাস রচনা করেন। তাই-পিং-য়;-লান্‌ দশম শতকের শেষ ভাগে শব্দকোষ রচনা 


করেন। By (১১৩০-১২০০ à) সকল মতবাদের সমন্বয় করে দর্শনশান্ত 
রচনা করেন। 


অর্থনীতিতে সরকারণ nra 

সম্ৰাট শেন্-সুঙ-এর প্রধানমন্ত্রী ওয়াং-আন্ শি ১০৬৮ খ্রীষ্টাব্দে চীনের 
অর্থনৈতিক অবস্থার সংস্কার সাধন করেন। তিনি ভ্‌-সম্পাত্তর ভাগ-বাঁটোয়ারা 
সম্পর্কে যে সমস্যা ছিল তার সমাধানে নতুন এবং কঠোর নাতি গ্রহণ করেন। [তান 
দেশের কৃবিব্যবস্থাকে জাতীয়করণ করেন। তবে তিনি রাষ্ট্রের মালিকানায় আনেনান, 
রাষ্ট্রের নিয়ন্্রাধীনে আনেন। দেশের উৎপাদন ও বণ্টন-ব্যবস্থা করেন, প্রতি জেলায় 
সরকারী শস্যগোলা স্থাপন করেন। বণ্টনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন অঞ্চলের প্রয়োজন অন্যযায়ী 
খাদ্যশস্য বণ্টন করা হত। উদ্বৃত্ত হলে সরকার থেকে কনে গদ্দামে মজুত রাখা হত, 
আর ঘাটতি হলে সেই খাদ্যশস্য প্রচুর পরিমাণে ঘাটতি অণ্ডলে fim করে অভাব 
পুরণ করা হত। 

রাষ্ট্র কর্তৃক কৃষিধ্ধণ দানঃ পূর্বে কৃষকেরা জমি বন্ধক রেখে মহাজনদের কাছ 
থেকে চড়া সুদে খণ গ্রহণ করত। এই খণ পরিশোধ করা তাদের পক্ষে প্রাণান্তকর 
ব্যাপার ছিল। ওয়াং খুব কম সনদে কৃষকদের মধ্যে সরকারী খাণ দানের ব্যবস্থা 
করেন। বাঁজবপন থেকে শস্যকর্তন পর্যন্ত খণ হিসাবে যে অগ্ৰিম দেওয়া হত তাকে 
“সবুজ শস্য Wed" বলা হত। 

সম্পত্তির উপর ধার্য কর ঃ সে সময়ে সম্পত্তি বলতে জামকেই বোঝাত। জমির 
উপর ন্যায্য কর ধার্য করার জন্য ওয়াং ভ্যান জাঁরপ করে উর্বরতা অন্যসারে জাম 
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গদুলোকে কয়েকটি শ্রেণীতে বিভন্ত করেন। অন্তর্বর বা লোনা জামি, পাহাড়, জঙ্গল, 
মরুভ্‌মি, সমাধিক্ষেত্ৰ প্ৰভৃতি করম ছিল, ব্যক্কিগত মালিকানায় জামির উৎপন্ন 
ফসলের সঙ্গে খাজনার হিসেব-নিকেশ mw! চাঁনে এইসব সংস্কার ছিল নতুন 
এইসব নবাবধান জনসাধারণের পক্ষে মঙ্গলকর ছিল বলেই দেশের কোথাও কোনরূপ 
বিদ্রোহ বা উপদ্রব দেখা দেয়ান। সু যুগে যে একটানা শান্তি বিরাজ করছিল তা 
এইসব নবাবিধানের প্রতি জনসমর্থনেরই ইণ্গিত বহন করে! কিন্তু চীনের শিক্ষিত 
সম্প্রদায় সধারণ মানদুষের সঙ্গে যোগদান করে প্রধানমন্ত্রীর সংস্কারগুলোকে বাধা 
দেয়। ফলে নূতন APRA কার্যকরী হবার সুযোগ না পাওয়ায় ধীরে ধরে" 


উঠে যায়। 


"ES. যুগের বাণিজ্য 
TE. বংশের আমংল চীন বিদেশের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করলেও চীনে: 
দাক্ষণ-পূর্ব উপকূল এবং ইন্দোনেশিয়া, ভারত, লোহতসাগর এবং পারস্য উপসাগর 
হয়ে বাণিজ্য-পোত WAS করত। চীনের বাণিজ্য-জাহাজ বসরা পর্যন্ত যেত এবং 
আরব ও পারস্যের বহুসংখ্যক বাণিজ্য-জাহাজ চীনের ক্যান্টন ও প্রাতবেশী বন্দর- 
গুলোতে আসত। ফলে দক্ষিণের প্রদেশগমলো থেকে বাণিজ্য মারফত প্রচুর সম্পদ- 
চীনে আসত। 
সঃঙ্‌ য্যগের সংস্কৃতি 
স্‌ যুগে চিত্রকলা বিখ্যাত ছিল। এ যুগে বিখ্যাত উত্তর she. চিন্রাশল্পণ 
TAQ? WD TAS তুঙ্‌ AA! ge aaa বিখ্যাত চিত্র হল 
“উপত্যকায় মধ্দর আবহাওয়া”। দক্ষিণ সমঙ্‌ চিন্রশিল্পীদের মধ্যে পিয়া কমই 
(১২৩০ খ্রীঃ) ও মা Fam উল্লেখযোগ্য। মানে ও প্রকৃতির "মিলন ছিল চিন্র- 
শিল্পের বিষয়বস্তু ৷ চিত্রগমলো রেশমী কাপড়ের উপর আঁকা হত। চেন্জুং, চাও- 
মেঙ্‌ প্রভাতি শিল্পার ড্রাগন, বাঁশ, পাখী, ফুল প্রভাত চিত্র অঙ্কনের মধ্যে প্রাকৃতিক 
রহস্য ও বিশব-আত্মার মিলনের প্রকাশ দেখান। 
স্মতরাং চীনের ইতিহাসে He বংশের তন খতাব্দীব্যাপী' রাজত্বকাল সুখ, 
সমৃদ্ধি ও সংস্কৃতির দগ বলে গণ্য EX! 
(e) Sara meu 
মোঙগল (বা মোগল) জাতিঃ ক্যবলাইখান 
মোঙ্গলদের প্রাচীন ইতিহাসের কথা বিশেষ কিছ; জানা যায় না, তবে তারা মধ্য 
এশিয়ার পূর্ব প্রান্তের এক যাযাবর জাতি৷ তারা তাঁবুতে বাস করত, সঙ্গে থাকত 
পশুর পাল। যখন যেখানে পণ্য পালনের Alaa হত, সেখানেই তারা Slay ফেলত। 
মাংস ও ঘোড়ার দুধ ছিল মোঙগলদের প্রধান খাদা। পশ.চারণ ও শিকার ছিল তাদের- 
জীবনযাত্রার প্রধান অবলম্বণ। যোদ্ধা ও অশ্বাররাহ? হিসেবে এরা বিখ্যাত এদের: 
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"প্রধান অস্ত ছিল তাঁর ও ধনূক। পরবতাঁ'কালে এরা বন্দুকের ব্যবহার িখোঁছল ৷ 
wer জাতি ছিল পামানী বৌদ্ধ ধৰ্মাশ্ৰিত৷ এরা চীন জয় করে চাীনের সভ্যতা ও 
বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে চৈনিক হয়ে গিয়োছল। এরা পোল্যান্ড জয় করে কমাক এবং 
খলিফার সাম্রাজ্য জয় করে মুসলমান জাতিতে পাঁরণত হয়োছল। এরা যাঁদ ভারতবর্ষ 
জয় করে এদেশে বাস করত তবে এরা হয়ত CAST ধর্ম ও সভ্যতা গ্রহণ করত। 
মোঞ্গলদের বর্বর জাতি মনে করা ভুল হবে। এরা কিন্তু মুসলমান নয়। এরা 
নীল আকাশের আরাধনা করত। এই জাতির মধ্যে আশ্চর্য শৃঙ্খলা ছিল। 

দিল্লীতে যখন দাস বংশের সুলতানেরা রাজত্ব করাছলেন, তখন চৌঁঞঙ্গস খান 
নামে একজন দিগ্বিজয়" মোঙ্গল-নেতার জন্ম হয়। তান সমগ্র মধ্য এশিয়া ও অন্যান্য 
দেশ নিয়ে এক বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। এই সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল কারা- 
কোরাম। তিনি fries ও চীনদেশের অনেকাংশ আঁধকার করেন। এই দূর্ধর্ষ 
বীরের নাম এশিয়ার রাজশক্তিগ:লোর কাছে আতঙ্কের বিষয় ছিল ; চোঁঙাসের মৃত্যুর 
পর সমগ্র চীন, তিব্বত” পারস্য, আফগানস্তান, পোল্যান্ড মোঙ্গাল সাম্রাজ্যের 
অন্তৰ্ভনন্ত ছিল। চোঁঙ্গসের পোত্র হলাগ; মুসলমানদের আক্রমণ করে বাগদাদ দখল 
করেন। অমানুষিক হত্যাকাণ্ডে টাইগ্রিস নদীর জল মানুষের রন্তে লাল হয়ে গিয়ে- 
1ছল। তাঁর সময়ে FIST সাম্রাজ্যের আয়তন রোমান সাম্রাজ্যের আয়তন অপেক্ষা 
অনেক বড় ছিল ৷ 


ক্যবলাই খান 
RANGA ভ্ৰাতা ক্যখলাই খান যখন ১২৮০ খ্রীষ্টাব্দে মোঙ্গলদের সম্রাট হন, তখন 
তিনি কারাকোরাম থেকে পিকিং-এ রাজধানী স্থানা'তরিত করেন। পিক্ষিংকে সে 


মার্ষোপোলো ও FAAS খান 
সময়ে বলা হত “খানব্যালক” অর্থাৎ ‘খানদের নগর” ৷ কঢবলাই খান চাঁনদেশটাকে 
খ্যব ভালবাসতেন। চানদেশ নয়েই {তান ব্যস্ত থাকতেন। এই সময় থেকে চীন- 
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দেশই মোঙ্গলদের শান্তর কেন্দ্ৰভম হল। চীনদেশে কুবলাই খান যে OUS 
বংশকে প্রতিষ্ঠিত করলেন তা AA বংশ নামে পাঁরচিত। এই বংশ ১৩৬৮ খ্ৰীষ্টাব্দ 
পর্যন্ত পিকিং-এ রাজত্ব করোছলেন। ১২৯৪ শ্রীষ্টাব্দে কূবলাই খানের মৃত্যু ঘটে 
এবং তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মহান খানের আধিপত্য শেষ হয়। যাঁদও মূল মোঙ্গল 
সাম্রাজ্যের রাজধানী ?পাঁকংএ ছিল তবু রাশিয়ার কিপচকে দ্বিতীয়, পারসো, তৃতীয়, 
তুকী‘স্থানে wed. নামে চতুর্থ” সেলজুক তুকীর্দের শাসনকর্তারা ইলখান সাম্রাজ্য 
ইত্যাদি নামে চীনের বাইরে মোঙ্গল সাম্রাজ্য ভাগ হয়ে যায় 


য়ঃয়ান বংশের গৌরব 

সাম্রাজ্য, আরব, পারস্য প্রভাত দেশ থেকে ধমপ্রচারক, ব্যবসায়ী, শিল্পী, জ্ঞানী, 
সাম্ৰাজ্য, আরব, পারস্য প্রভাত দেশ থেকে ধর্মপ্রচারক, ব্যবসায়ী, শিল্প, জ্ঞানী, 
পণ্ডিত প্রভৃতি নানা শ্রেণীর লোক পিকিং-এ যাতায়ত করত। কুবলাই খান পোপের 
কাছে ধর্মপ্রচারক পাঠাবার জন্যে দূত পাঠিয়োছলেন। AAT সম্রাটেরা গ;প্তচরদের 
ম'রফত মধ্য ইউরোপের বিভিন্ন দেশের অবস্থা সম্পর্কে সংবাদ সংগ্রহ করতেন এবং 
সেই সংবাদ অনুসারে সামারক অভিযান পাঁরচালনা করতেন। দেশ-বিদেশের জ্ঞান) 
ও ANT আগমনের ফলে জ্ঞানের আদান-প্রদান সম্ভব হত। 


পৃথিবী পৰ্যটক মাকোপোলো 


BATS খান যখন চীনের সম্রাট তখন ইটালপর মাকেণপোলো তাঁর দরবারে 
গিয়োছলেন। সে সময়ে ভোনস ছিল ইটালীর বিখ্যাত বাঁণজ্য-নগরী। মাকে- 
পোলো ছিলেন ভেনিসের আধিবাসী। তাঁর বয়স যখন চৌদ্দ বছর, সে সময় তাঁর 
বাবা শিকোলোপোলো এবং কাকা মাফিয়োপোলো জহরতের ব্যবসা করতে বোখারো 
িয়োছলেন সেখান থেকে তাঁরা চীনের রাজধান পিকিং-এ qm কবলাই খান 
তাঁদের সাদরে অভ্যর্থনা জানালেন। তিনি পোলো ভ্রাতৃদ্ৰয়ের কাছ থেকে ইউরোপের 
গল্প, খ্ৰীষ্টধৰ্ম ও পোপের কথা শুনে দুই ভাইকে ইউরোপে পাঠিয়ে দিলেন এবং 
এদের সঙ্গে পোপের কাছে এক পত্র পাঠালেন। পত্রে অনুরোধ জানালেন, পোপ যেন 
তাঁর দরবারে একশো জন Aart স্‌পণ্ডিতকে পাঠান। 

মার্কোপোলোর বাবা ও কাকা দুবছর দেশে থেকে আবার দু'জন গ্রীষ্টধর্মপ্রচারক 
ও যকেণপোলোকে সঙ্গে নিয়ে চনে রওনা হলেন। সাড়ে তিন বছর ধরে ভোনস থেকে 
পিকিং--এই সুদীৰ্ঘ পথ হেটে চললেন। উটের পিঠে চড়ে গোবি মর্জি পার 
হয়ে অবশেষে পিকিং পৌছলেন। কুবলাই খান তরুণ মার্কোকে দেখে এবং তার 
কথাবার্তায় ও AT স্বভাবে মুগ্ধ হয়ে তাকে রাজকার্যে নিযুক্ত করলেন। মাকো 
মোঙ্গল ভাষা শিখে নেন এবং কুবলাই-এর TEAL তিব্বত, উত্তর ব্ৰহ্ম দক্ষিণ 
চীন ও দাক্ষিণ ভারত প্রভাত বিদেশে ভ্রমণ করেন। 

এভাবে পোলোরা দীর্ঘ যোল বছর চঈনে কাটাবার পর দেশে ?ফরবার জন্যে কাতর 
হয়ে পড়লেন। সে সুযোগও এসে গেল। পারস্যের বিপত্নীক শাসনকর্তার সঙ্গে 
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চীনের এক মোঙ্গল রাজকমারীর বিয়ে স্থির হয়। মক্কোপোলো ও তাঁর বাব 
কাকা সেই রাজক্মারীকে সঙ্গে নিয়ে ASMA ও ভারত হয়ে পারস্যে আসেন। সেখান 
থেকে তাঁরা ভোনসে হাজির হন। 

কিন্তু তাঁদের তাতার জাতীয় পোশ ক দেখে পরিবারের লোকেরাও পর্যন্ত তাঁদের 
চিনতে পারলো না। তাঁরা তখন এক ভোজসভার অয়োজন করে সকলের সামনে 
পোশ'ক-পারিচ্ছদের সেলাই খুলে ফেললে মূল্যবান হারে জহরত, মাণ-মুক্তো বর 
হয়ে পড়ল। পোলোদের ভ্রমণক'হিনী শুনে সকলের মনে কিছুটা বিশ্বাস জন্মাল। 

এই ঘটনার তিন বছর পরে ১২৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ইটালীর জেনোয়া ও ভোনস নামে 
দুই নগরীর মধ্যে AY বাধে। মকোপোলো তখন এক ভোনস রণতরীর 
সেনাপতি ছিলেন। যুদ্ধে জেনেয়া জিতে যায় এবং সাত হাজার ভোনসের লোক 
বন্দী হয়। বন্দীদের মধ্যে মাক্ণেপোলোও ছিলেন। একঘেয়ে বন্দী-জীবনে সময় 
কাট'বার জন্যে কারাগারে মার্কোপোলো তাঁর ভ্রমণ-বৃত্তান্ত শুনাতেন। aS AAT 
নমে একজন ইটালীয় তা লিখে নিতেন। এই লিখিত গল্পগুলোই শেষে মাকেণ- 
পোলোর ভ্রমণ-বুত্তান্ত নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। 


মাকেণপোলোর ভ্রমণ-বত্তন্ত 

এই ভ্রমণ-বৃত্তান্ত থেকে FATS খান ও সে সময়ের চীনের অবস্থা আমরা জানতে 
পারি। মাকেণপোলো চীনের যে বর্ণনা দিয়েছেন, তাতে মনে হয় চাঁন একটি শস্যপৰ্ণ" 
মহ সমাদ্ধশালী দেশ ছিল। পথিকদের জন্যে স্থানে স্থানে সন্দর পাল্থশালা, 
অসংখ্য বৌদ্ধমঠ, বহুসংখ্যক নগর ও বড় বড় বাধ গ্রাম দেশের সর্বত্র ছাড়িয়ে ছিল। 
মাকোপোলোর বিবরণে চীনের দ্রাক্ষালতার বাগান, বিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্ৰ, শাকসাব্জর 
উদ্যানের কথা উল্লেখ আছে। ] 

মেঙ্গল সম্রাট TITS খানের রাজধানীর নাম ছিল তাই-দ যা পরবর্তীকালে 
পিকিং নামে বিখ্যাত হয়। মার্কোপোলোর বর্ণনা অনুসারে পিকিং-এর পাঁরধি ছিল 
২৪ মাইল। নগরটি spp প্রাচীর দিয়ে ঘেরা ছিল ; এর মধ্যে 'বারটা প্রকাণ্ড তে রণ 
ছিল। সম্রটের জন্যে সুসজ্জিত রাজপ্রাসাদ ও 'অন্ত্রাগার ছিল। নগরে সরল রাজপথ 
ছিল। পথের দুধারে পল্থনিবাস, উদ্যান ও দোকানপাট fect চীনের বড় বড় 
বন্দরগমলোতে পথিবাঁর নানা দেশ থেকে ব্যবসায়ীরা জাহাজ নিয়ে বাণিজ্য করতে 
আসত। দক্ষিণ ভারতের বাণকেরা চীনে ASM করতে যেতেন ৷ চীন থেকে প্রাতাঁদন 
এক হাজার গাড়ী বোঝাই রেশমী বস্ত্র দেশশবদেশে চালান হত। পিকিং-এ বাণিজ্য- 
দ্রব্য রাখার জন্যে পাথরের তৈরী গুদাম ঘর fuer! এখানে অনেক কারগর বাস 
করত। সপ্তাহে একদিন তারা বিনা বেতনে সরকরের কাজ করে দিত । 

মকেপোলো যে নগরের শাসনকর্তা TLS হয়োছলেন তার নাম হ্যান চাউ। এই 
নগর সবচেয়ে সম্‌দ্ধিশালী ছিল। AAs ও মনোরম অট্রালিকাসমূহ, সুসজ্জিত 
পাল্থশালা, প্রাসাদ, বাজার, দোকান-পাট ও পথরানার্মিত ভান্ডার প্রভাত নগরের 
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rar পাঁরচর দিত। এই নগরের রাজপথগুলো পাথর দিয়ে বাঁধান ছিল। নগরের 
মধ্যে অনেকগুলো খাল ছিল বলে পারাপারের জন্যে বার হাজার সেতু তৈরী 
হয়েছিল।: নগরের লেকেরা রেশমের বস্ত্ৰ ও সোনার অলংকার পরত! সাধারণের 
স্নানের জন্যে বহুসংখ্যক স্নানাগার ছিল। ভারত ও অন্যান্য দেশের বাঁণকেরা এখানে 
অবস্থান করতেন! বড় বড় বাজার বসত, বাজারে পিচফল, মশলা রেশমীবন্ত্র ও 
spe মাছ মিলত ৷ 

মার্কোপোলো তাঁর ভ্রমণকাহিনীতে ব্ৰহ্মদেশ: জাপান, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অনেক 
কথার উল্লেখ করেছেন! কুবলাই খান ব্রহ্মদেশ জয় করোছলেন। তখনকার ব্ৰহ্মরাজ 
WLS বৃহৎ হাতী নিয়ে বুদ্ধ করেন। তবুও THC মোজ্গলদের কছে হেরে 
যায়৷ সে সময়ে জাপান ছিল স্বৰ্ণময় দেশ৷ রাজা সোনার প্রাসাদে বাস করতেন। 
কিন্তু তাঁর প্রজারা ব্যবসা-বাণিজ্য জানত না। জাপানের বিরুদ্ধে মোঙ্সল আভবান 
ব্যর্থ হয়ে যায়! ভারতবর্ষ সুম্বন্ধে মকেপোলো বলেছেন যে, সে সময়ে মালাবার 
উপকূলে প্রচুর গোলমারচ, মশলা ও ওঁবাধ গাছ-গাছড়া পাওয়া যেত | দক্ষিণ ভারতের 
এঁকাট রাজ্য রাণীর দ্বারা নিপৃণভবে শাসিত হত। গ্ঢ়জরাটের হিন্দু যোগীদের 
সঙ্গে মার্কোপোলোৱর সাক্ষাৎ ঘটে। তাদের পরমায়দু দেড়শো বছর। তার উলঙ্গ 
অবস্থ'য় সারা দেহে ভস্ম মেখে থাকত। তারা বাঁড়কে দেবতা বলে পুজা Saw! 

মার্কোপোলো ANS খানের সম্পর্কে বলেন যে, রাজার প্রাসাদে বড়া বড় 
ভোজ হত! ভোজের সময় সম্রাট প্রকাণ্ড টৌবলে বসে সপরিবারে ও আতাথদের 
ঈনয়ে ভে জন করতেন। ভোজন-পান্রগুলো ছিল সবই সেনার। ক্‌বলাই খান গরণীর- 
দুঃখীকে অকাতরে দান করতেন। কোনও ভদ্র পারবার অভাবে পড়লে সরকার থেকে 
খেরাক-পোশাক দেওয়ার ব্যবস্থা করতেন। 


ঘটনাগঞ্জী 


৬২৭ শ্রীঃ_ তাই-সুঙের সংহাসনারোহণ। 

৬৩৮ থ্ৰীঃ-তাই-সংঙ্‌ কর্তৃক চীনে নতুন ধর্মমত প্রবর্তন । 
৬৩০ শ্রীঃ_হউয়েন সাঙ্‌-এর ভরতে আগমন। 

৬৪৪ গ্ৰীঃ-হিউয়েন সাঙ্‌-এর চীনে প্রত্যাবর্তন | 

৮৮১ শ্রীঃ চীনে রাজ-বিদ্রোহ। 

৯২৮০ Asses খানের সিংহ সনারোহণ। 

$358 শ্রী কুবলাই খানের মৃত্যু! 

১২৯৮ গ্ৰীঃ-জেনোয়া ও ভোনসের মধ্যে নৌ-যুদ্ধ ৷ 
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জাপান ৪ জাপানের আধবাসীরা তাদের দেশকে বলে নিপ্পন বা উদ্দীয়ম.ন 
সুর্যোদরের দেশ, চীনের আঁধবাসীরা এদেশকে বলতো শজ-পঃন'। পাশ্চাত্যের ভ্রমণ- 
ক রাঁরা এই Teme করে নিয়েছে জাপান। এরও আগে জাপানের নিজস্ব) 
একটা নাম ছিল ইয় মাতো’ | প্রশান্ত মহাসাগরের ব্যকে চীনের পুর্ব দিকে অর্ধ- 
চন্দ্রের মত সজ্জিত কয়েকটা দ্বীপ নিয়ে জাপান দেশটি efe 

i সমাজব্যবস্থা 

জাপন সাম্রাজ্য সামন্ততান্্ক, সমরতান্ত্ৰিক এবং ক্যান বা গোষ্ঠাভাত্ততে 
গঠিত ছিল। মধ্যযযগের শুরু থেকেই জাপান ইউরোপের: অন্যান্য-দেশের মত 
সামন্তপ্রথার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। দ.মিও বা শক্তিশালী সামন্তদের হাতে রাষ্ট্রের 
শাসন-ক্ষমত নাত ছিল। সামন্তরা ছিলেন বিভিন্ন ক্ল্যানের লোক। সামন্তদের 
অসংখ্য যোদ্ধা ছিল। যোদ্ধারা ছিল বেতনভেগী। পরাক্রান্ত জামদার যোদ্ধাদের 
সাহায্যে জমিদ রা রক্ষা ও নিজেদের মৰ্যদা বৃদ্ধি করতেন। দেশের সম্রাট সামন্ত- 
দের নিৰ্দেশ ও পরামর্শ মত কজ করতেন। 

ইউরোপের মত জাপানের জামদাররা ম্যানরে বাস করতেন। এদের ম্যানরকে 
“শো” বা শোয়েন বলা হত। দাগিওর প্রচার সম্পত্তি থাকত। ম্যানরে যে সব কৃষক 
বাস করত, তারাই দামিওর জমি চাষ করতেন। এই সব জমির জন্য দামও রাজাকে 
কোন কর দিত না। রাজধানী থেকে দুরে গঠিত জমিদ aioe স্বায়ত্তশাসন প্রচালত 
ছল। সমাজে জমিদারের প্রভাব প্রাতপত্তি যথেষ্ট ছিল। 

জাপানের লিখিত ইতিহাস Soo খ্ৰীষ্টাব্দ থেকে শুরু mx সেই সময় থেকেই 
চীন ও কোরিয়ার এতিহা'সক বিবরণে জাপানের সমাজ-ীববর্তনের কথা উল্লেখ 
SNC! মধ্যযুগের প্রথম দিকে চীন পর্যটকেরা জাপানকে উন্নত দেশরুপে বৰ্ণনা 
করেছেন। তাঁরা উল্লেখ করেছেন বে, জাপানে অনেকগুলো ছোট ছোট রাজ্য $ছল। 
তারা প্রাধান্য লাভের জন্যে পরস্পর ঘ্য্ধ-বিগ্রহ করতো। তাদের বিবরণে জাপনে 
নারী-শাসনের কথাও উল্লেখ আছে। জাপানে যে শিশ্টোমত প্রচালত ছিল; সেই 
ধৰ্মমতের আলোকে জাপ'নীদের জীবনে ধৰ্মমতের প্রভাব, VAS সভ্যতা গ্রহণের 
এবং মাৰ্জিত সংস্কৃতি প্রবর্তনের অ'কাঙ্ক্ষা দেখা যায়। 

চীনের সংস্পর্শে অসবার পূর্বে “কোজিকি” এবং “নহোনশোকি” sivas 
থেকে মধ্যযুগের জাপানের সামা'জক অবস্থার কথা জানা যায়। ইতিবৃত্ত দুটো 
অষ্টম শতাব্দীতে লেখা হয়েছিল। ৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দে জাপানে সামল্তপ্রর্া প্ৰচলিত 
হয়! সমন্তষগে জাপানী সমাজ চার সম্প্ৰদায়ে বিভক্ত ছিল__সামরিক ও শাসকশ্রেণী, 
কৃষক, শিল্পী ও বাবসয়ী। জাপনী সমাজ পিততান্দ্িক গোষ্ঠী নিয়ে গাঁঠিত ছিল। 
গোষ্ঠীকে বলা হত “Sie” গোষ্ঠীগ;লো একই aS কেন্দ্র করে গড়ে 
উঠত। প্রত্যেক গোষ্ঠীর একজন করে AAT থাকত এবং প্রত্যেকে পারিবারিক দেবতার 
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পুজা করত। প্রত্যেক গোষ্ঠীর সঙ্গে কতকগুলো গৃহস্থালীর কাজ নির্ধারত ছিল। 
এই সব FIT বিশেষ কাজের ভিত্তিতে গিল্ড. তৈরী করত! .কাঁষিক্য, তাঁত বোনা, 
"প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি তৈরী করা, সামারক কার্য করা বা ধৰ্মমূলক কার্য করা-- 
এইসব কাজে Pato গিল্ড্‌ ছিল। এই পদ্ধাততে পদমর্যাদার ভীত্ততে জন- 
সধারণকে দু'ভাগে বিভক্ত করা হত”৮_একদল, ছিল স্বাধীন লোক বারা গে ষ্ঠার 
সদস্যভুক্ত ছিল, আর একদল হল যাদের পাঁরবারক কোন নাম ছিল না এবং যার 
eee বৃত্তিকর্মে নিযুক্ত ছিল। 
মিকাডোর ক্ষমতা ও শ্রেচ্ঠত্ব 

জাপানের জগ্রাটকে মিক ডো বলা হত। AMAT জাপানে রাজত্রন্ধ প্রচালত ছিল৷ 
চীন বা অন্যান্য দেশের মত জাপানের AA বা মিকাডো স্বেচ্ছাচারী ছিলেন না। তান 
কিয়োটো নগরে লোকচক্ষুর অন্তর লে বাস করতেন, মিকাডো 1নিজেকে ‘ঈশ্বরের প্ৰ’, 
বলে মনে৷ করতেন। {তান নিজের ক্ষমতা অর্ধ-স্বগাঁ“র বলে ঘোষণা করতেন । তান 
ছিলেন রাষ্ট্রের ও জনগণের এক্যের প্রতীক ৷ তিনি শাসনক্ষমতা জনগণের আনুগত্যের 
ভিত্তিতে গ্ৰহণ করতেন। প্রকৃতপক্ষে তান প্রজাদের অশেষ ভান্তভাজন হলেও শাসন- 
"eg ন্ত ব্যাপারে তাঁর কোন ক্ষমতা ছিল না। তিনি SITE শ'সক ছিলেন। প্রকৃত 
শাসননক্ষমতা ছিল 'শোগানের' হাতে। তিনি মিক৷ডো নামেই'প্রজাদের কাছে পাঁরাচিত 
ছিলেন। প্রজারা কোনদিন সমটের নাম পর্যন্ত জানতে পারোন। এমনাঁক তারা 
চোখেও মিকাডোকে কোনদিন দেখোনি। তিনি কিয়োটে; শহরে অবহোলিত অবস্থায় 
থাকতেন। তিনি যখন পথ দিয়ে হাঁটতেন, কোন COPA থেকে তাঁকে দেখতে ক উকে 
দেওয়া হত না৷ যখন রাজকীয় মিছিল বা শেভাষাত্রা পথ পারক্রমা করত, তখন 
উচ্চতল বাড়ীর ছাদে কাউকে থাকতে দেওয়া হত না। প্রজারাও সম্রাটকে শ্ৰদ্ধা করত। 
'সম্ম টের জন্য প্রজারা ফ্রদ্ধক্ষেত্রে গর্বের সঙ্গে প্রাণ বিসর্জন দিত। কারণ তাদের 
বিশ্বাস আত্মত্যগের মধ্য দিয়েই পূবপনুরুষগণের অনগগ্রহ লাভ করা যায়। প্রজারা 
বিশ্বাস করত, সম্রাটের জন্যে তারা শান্তিতে আছে। 


শিণ্টোমত ও মিক'ডো 


‘শিণ্টো' শব্দের অর্থ ঈশ্বরের পথ'। জাপানীদের অধিকাংশ শিণ্টোমতে বিশ্বাস 
1ছিলেন। প্রচলিত অর্থে একে মণ বলে আঁভাহত করা চলে না। সাধারণতঃ ATE 
বংশীয় AAA ও পারিবারক প্‌বর্পুরুষদের অর্চন র মধ্যেই শিল্টে।বাদ 
সামবদ্ধ। এই ধর্মে ধর্মচরণের ‘সঙ্গে দেশপ্রেমের শিক্ষা দেওয়া হত এই কারণে 
ধমেনি সঙ্গো দেশাত্মবোধ জাপানীদের মধ্যে ওতপ্রোতভাবে ‘মিশে গিয়ৌছল। জপ নে 
তিন প্রকারের ধর্মমত প্রচলিত ছিল-কন্ফহীসবাদ, শিন্টোমত ও বৌদ্ধধর্ম। কন্‌- 
eran থেকে শিণ্টোমত উৎপন্ন হয়েছিল। জাপানীরা আবার বদ্ধদেবকে প্রভু 
শিন্টোর সঙ্গে মিশিয়ে ফেলোছল। সাধারণ কৃষকেরা HAE y CS না পেরে তিন 
ধর্মের মিশ্রণে বিশ্বাস করত। তারা প্ৰকৃতিক দেবতা ও পরু্বপ?রঃষদের পূজাও এই. 
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অনুশীলনের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলত। জাপানীরা শিণ্টোর প্রতিম্যার্ত স্থাপন করে- 
fea! এরা শিণ্টো মতবাদে বিবাহ অন্যজ্ঠান করেন আবর বৌদ্ধধর্ম অন্মুসাকে 
অল্ত্যেষ্টীক্রিয়ার আচার অনুষ্ঠান করেন। 

জনসাধারণ প্রাকৃতিক শান্তির পূজা করত! চাঁদ, AAS ঝড়, প হাড়, মেঘ, নদী, 
গাছ, এমনাক ফলও জাপানীদের দেবতা feet! তাদের দেবতাদের প্রতি wis অপেক্ষা 
ভয় বেশী 'ছিল। প্ৰাকৃতিক বপর্যয়ের ভয়ে দেবতাদের সন্তুষ্ট করত। এই প্ৰাচীন 
ধর্মবেধ থেকেই তদের সংগঠিত শিশ্টোমত গড়ে ওঠে! শিণ্ট্রো ধর্মমত খুব সহজ 
ও সরল ছিল। এই মতবাদ অনুসারে জাপানীরা ফসলের জন্যে, রোগ ও মৃত্যুর হাত 
থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে প্ৰকৃতিক «lea পুজা ও প্রার্থন: করত এবং অন্তরের 
কৃতজ্ঞত Gale! জাপানাদের প্রধান দেবতা ছিলেন A! গর বতাঁকালে AAS 
SM দেবীর্‌পে পৃজা করে। সর্দেবীকে জাপানীরা ‘আমাতেরাষ; বলত। AAC 
দেবীত্বে আরোপ করার পিছনে ধর্মনোতিক অপেক্ষা রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য প্রথ ন ছিল। 

মকাডো নিজেকে দেবী সুর্যের বংশধর এবং দৈবপ্রভাবে জাপানে জন্মগ্রহণ 


৷ & করেছেন বলে বিশ্বাস করতেন। জনগণও মিকাডোর এই বিশ্বাসকে মেনে৷ নিত। 


শশণ্টেমতের এইরূপ বিশ্বাস এবং প্রচালত কাহিনীর 'ভীত্ততে, জাপানের শাসকগোষ্ঠী 
মিকাডোকে কেবলমাত্র জাতীয় UALS নয়, ঈশ্বরের অর্ধ-্রাতীনাধির্রপে 


& সম্মানিত করতেন। সগ্াট হলেন পৃথিবীতে জাতীয় দেবতার অর্ধপ্রাতীনাধ। এই 


* ্বশ্বাসের বলে মিকাডো নিজেকে শিশ্টোমতের সর্বোচ্চ পুরেহিত বলে প্রচার - 
করতেন। ধর্মসংক্ান্ত যে কোন নির্দেশ তিনি দিতেন, জনগণ বিনা বিচারে তা মেনে 
fap! রাজশান্ত ও প্রধান পুরোহিতের উভয়াবধ ক্ষমতা মিক ডোর হাতে ন্যস্ত 
হওয়ায় তিনি জাপানে কেন্দ্রীয় শাসন-ক্ষমতায় নিরত্কশ প্রাধান্য প্রাতষ্ঠা করেন এবং 
জনগণের জাতীয় আনুগত্য দবী করেন। 


চীনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ও ইহার প্রভাব 


eyes শতাব্দীর শেবভাগ পর্যন্ত এইরূপ ছিল জাপানের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় 
SARI | এই সময়ের মধ্যে চীনের শিক্ষার প্রভাবে জাপানীরা কিছুটা সভ্যতার পথে 
অগ্রসর হয়ৌছল। ভারতবর্ষ থেকে চীন ও কোরিয়ার মধ্য দিয়ে ৫৩৮ খ্ৰীষ্টাব্দে জাপানে 
বৌদ্ধধর্মের আবির্ভাব ঘটে। ৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দে বৌন্ধধর্ম জাপানে দৃঢ়ভাবে প্রচলিত 
হয়। তখন থেকেই বৌদ্ধধৰ্ম জাপানের প্রধান ধৰ্ম ৷ বৌদ্ধধর্ম প্রসারের ফলে 
wp, বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে জ্ঞানলাভ হয়, চীনের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার 
প্রভাব জাপানের উপর পড়ে॥ এমনকি সরকার গঠন পদ্ধাতর উপর ভাত্ত করে 
জাপানের শাসকবর্গ তার সরকার গঠন করেন? সপ্তম শতাব্দীর শুরুতে কোরিয়া 
ও চীন থেকে সন্ন্যাসী, MEAT পাণ্ডত ও কারিগর জাপানে এস বসব'স করতে শর; 
করে। তখন থেকেই জাপানীরা যে নতুন চীনা পন্ধাত ও রীত-নীতির জ্ঞান লাভ 
করে তা নিজেদের আভ্যন্তরীণ নানা সমস্যার সমাধানে প্রয়োগ করতে থাকে। এই 


৮৬ এীতিহাসিক কাহিনী 


ব্যপারে প্রধান ছিলেন জাপানের গোঁড়া বৌদ্ধরা" শোতোক্‌। গ্োষ্ঠীভীত্তক 
প্রাতিদ্বান্ঘতার জটিলতা থেকে তিনি কেন্দ্রীভূত জাপান রাষ্ট্র গঠন করতে চ.টছলেন। 
তান এরুপ রাষ্ট্রের ভিত্তি বৌদ্ধধর্ম বিস্তারের মধ্য দিয়েই প্রস র ঘটাতে পেরোছলেন। 
তিনি ৬০৪ খ্রীষ্টাব্দে শাসকশ্রেণীর উদ্দেশ্যে কতকগুলো আইন জার করলেন। এর 
মধ্যে তিনি বৌদ্ধধর্ম ও Sina থেকে কতকগুলো নৈতিক আদৰ্শ নির্ধারণ 
করেন যার দ্বারা রাজার ক্ষমতা এবং জনগ;ণর অ'ধকার ও কর্তব্য [RIT TO করে দেন! 
জাপানে তখন একটা রাজনৈতিক সংগঠন ছিল এবং অনেকগুলো গোষ্ঠীর মধ্যে প্রধান 
বা রাজগোচ্ঠীর প্রধান যাজকের পদলাভ সহজসাধ্য ছিল না। ৬২১ খ্রীষ্টাব্দে 
শোতোকমুর মৃত্যুর পর চীনে যে দুত পাঠানো হয়েছিল, তারা জাপানে ফিরে এলেন 
এবং চীনের তাঙ্‌ বংশের অধীনে দক্ষ সরকার ও চাঁনের উন্নত জীবনযাত্রার কথা 
প্রকাশ করলেন। এর ফলে ৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দে তিইকোয়া' বা মহান সংস্কার রাজাজ্ঞায় 
ঘোষিত হল। চীনের ধারা অনুসারে জাপানের নতুন শাসনব্যবস্থা প্রবাতত হল । 
জামির রাজস্ব ও কর-বাবস্থা সংশোধত ও প্রাদে শক শাসনকর্তণ নিযুক্ত হল এবং 
তাঙ্‌ বংশের মত কেন্দ্র সরকার গাঁঠিত হল ৷ এতে সমস্ত ক্ষমতার উৎস হলেন সম্রাট ৷ 
কিন্তু ৭১০ খ্ৰীষ্টাব্দে নারাতে নতুন রাজধানন স্থ'নন করে TEMS আপন ক্ষমতা 
প্রতিষ্ঠয় এবং শাসন-ব্যবস্থার উন্নতিতে আত্মনিয়োগ করলেন। সম্র বৌদ্ধ ভজনালয় 
গুলোর ক্ষমতাবুদ্ধির পৃষ্ঠপোষকতা করলেন। জাপানে, অনেক বৌদ্ধমঠ ও বিহার 
নিৰ্মিত হল। কিন্তু শাধ্মান্র মৰ্যাদা নিয়ে নয়, বৌদ্ধ-ভজনালয়ের সুবিধা ও অধিকার 
নিয়ে রাজার সঙ্গে বোঁদ্ধ-ভজন:লয়ের প্রতিদ্বান্দিতা বাধল। 
ইতিমধ্যে জাপানে বহ; বৌদ্ধ পন্ডিত ও শাসন-বাবস্থায় দক্ষ সরকারশ sent 
তৈরা হয়ে ওঠার ফলে জাপান ধারে ধীরে আপন পার ভর দিতে শুর করল। ফলে 
জাপানীদের চরিত্র ও এতিহোযের ধারা অনুসরণে জাপনে নতুন সভ্যতার বিকাশ ঘটতে 
আরম্ভ হল। চীনের অনুকরণে জপানে রাজনীতি, ধর্ম দর্শন নতুন করে গড়ে 
উঠল। কারণ জাপানের তখনো নিজস্ব কোন লিপিমালা ছিল ন, জাপানে চাঁনালাপ 
গৃহাঁত হয় এবং এই tie মাধামেই জাপান ভেষজ-বজ্ঞানের গোড়ার কথা, পাঁঞ্জকা 
ও জ্যোতি্ব'জ্ঞানের গূঢ় বিষয়াদি শিক্ষালাভ করে এবং PL ধর্ম সম্বন্ধে 
জ্ঞানলাভ করে। জাপানের রাজপ্রাসাদ, মন্দিরগ্লে চীনের শিল্প-রণাততে গড়ে 
উঠল। রাজকর্মচারী ও সভাসদেরা রাজকাজে সরক্যরী ভাষা ব্যবহার করতে লাগল ৷ 
চীনের পোষাক, রাজসভার আদব-কায়দা, তাদের পদ ও পদবী চাঁন থেকে ধার করা 
হল। কিন্তু ভেতরে জাপানের প্রাচীন বিশ্বাস, সংস্কার ও অভ্যাসগ্মলো বস্তুতঃ 
অপৱিবাৰ্ত'ত রইল এবং গ্রামাঞ্চলে পুরাতন কৃষিপল্দত ও সনাতন দেবতার পূজা 
পূর্বের মত রইল। তবুও একথা বলা যায় যে, চীন থেকে জাপানে বৌদ্ধধৰ্ম" 
'বিস্তারের ফলে জাপানীরা শুধু বৌদ্ধধৰ্ম" সম্বন্ধে শুদ্ধ জ্ঞানই লাভ করল না, 
অষ্ট লিকা নির্মাণ, খোদাই-কাজ, তাঁতবোনা, ধাতাশিল্প প্রভূত ব্যাপারে জপান যথেষ্ট 
অগ্রগতির পথে পদক্ষেপ করল। নারাতে রাজধানী পরিবর্তনের পরবত ৪০০ বছর 
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কালকে যদ চীনপ্রভাব বিস্তার ও আত্মস্থ করার ক'ল বলা হয়, তবে ৮০০ খ্ৰীষ্টাব্দ 
থেকে ১২০০ গ্রীষ্টাব্দের মধ্যবর্তী কালকে চীন-প্রভাবে মিলন ও সংস্কারের যুগ বলা 
যেতে পারে। হি 

৮১৪ Suet চীনের তাঙ্‌রাজত্বে মিচিজেনী নামে এক কমু্টনৈতিক মিশন 
পাঠাবার প্রস্তাব এস্ছিল। তখন সমুগাওয়ারা i SAT নামে এক চীন পণ্ডিত 
চীনে দূত বিনিময় বন্ধ করার জন্যে সম্রাটের কাছে আবেদন করেন। তাঁর আবেদন 
মঞ্জুর হয় এবং তখন হখকেই চঈনের রাজ-সরকারের সঙ্গে জাপানের সরকারী সংযোগ 
বন্ধ হয়। যেটুক যোগাযোগ ছিল, তা বেসরকারী * 

বৃহৎ গোষ্ঠীভ্তক্ত পাঁরবারগ্যুলির বাধাদান 

পরবর্তী কালের জাপানের ইতিহাসের বৈশিষ্ট্য হল, বৃহৎগোষ্ঠী বা পাঁরবারগলো 
কিভাবে ক্রমশই রাজ.র নামে ক্ষমতা অধিকার করোছল। ATT নামেমাত্র শাসনকর্তা 
ছিলেন, কিন্তু প্রধান গে৷ষ্ঠীগ:লো, যেমন ফজিয়ারা গোষ্ঠী, রাজপ'রবারে বিয়ে করে 
ক্লমশই ক্ষমতা হস্তগত করার চেষ্টার {ছল এবং নবম শতাব্দীর শেষ ভাগে নিজেদের 
জাপানের প্রধান শাসনকতরুপে প্রততপন্ন Tel “FAQ চীনের অনুকরণে শাসন” 
বাবস্থা তাদের স্বার্থের বিরুদ্ধে ছিল। তাই তারা প্রচণ্ড বাধাদান করোছল। বড় বড় 
দ্/মিওরা দীর্ঘকাল ধরে নতুন আইন বা {বধকে রাহত করার চেষ্টা করে ছল। এদের 
বাধাদানে জাপানের ভাগ রাজস্ব ও.কর-বাবস্থা নবম ও দশম শতাব্দীতে ভেঙে পড়ে । 
দামওরা কেন্দ্রীয় শাসন-বাবদ্থার অধীনে ছিল, কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের ঘোষিত 
আইনকে অমান্য করত। মধ্য জাপানে IRE পারব গুলোর দ্বারা শাসকগোষ্ঠী 


বাধাপ্রাপ্ত হ'চ্ছল। | 
তাই ফ্যাজয়ারা-প'রবার মিকাডোর SATIS গহন্সবে জাপানে উত্তরাধিকারসমন্লে 
একনায়কন্ব প্রতিষ্ঠিত করল। সরকারের সকল বিভাগ এই পারবারের হস্তগত হল 
এবং নিজেরা ধন-সম্পত্তি লাভে সচেষ্ট হল। সমাটও শাসন-ব্যাপারে AIST 
পারবারের উপর সম্পূর্ণ ভর করত। পাঁরাস্থাত এমন হয়োছল যে সম্রাটের 
সিংহাসন লাভ ও "euis এই পারবারের ইচ্ছার অধীন ছিল। একাদশ শতাব্দী 
পর্যন্ত ফুজিয়ারা পারবারের পর্ণ প্রাতপাত্ত ছিল: পরবর্তীকালে অন্য গোজ্ঠীরা 
জিয়ার পারবারের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় । তবুও ফাীজয়ারা-পাঁরবার আরো এক 
হৈ eise গোষ্ঠীগমলোর আত্মকলহের সংযোগে টিকৌছল। এই 
ফজয়ারা-পরিবৱের আমলে কেন্দ্ৰীয় সরকার ক্রমশঃ ues হয়ে পড়েছল এবং 
auper সেই সমে সামারিক পরিবাৱরংপে গড়ে উঠোছল। পূর্ব ও উত্তর 
. জাপানের সামন্তরা রাজধানী থেকে দুরে সীমান্ত অঞ্চলে নিজেদের পাঁরবারগলোকে . 
উঠিয়ে নিয়ে গিয়ে urs lnc দিয়ে সামল্তগোজ্ঠী তরী করতে থাকে। এরা শাসন- 
ক্ষমতা দখলের জন্যে চেষ্টা করতে লাগল। এইরূপ স্মারক পারবারগুুলোর মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য হল তাইরা ও মিনামোতো পরিবার। ফলে পারবারগুলোর মধ্যে সংগ্রাম 
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TA! তইরা-নেতা ৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করল। 
১১৮৫ শ্রীষ্টাব্দে মিন মোতো-পাঁরবার জাপানের অন্তঃসমদ্ধে অন্দাচ্ঠত WRIT 
AY তাইরা পাঁরবারকে পরাজিত করে এই যুদ্ধের পৰিসমাপ্তি ঘট'য়। একাদশ 
ও দ্বাদশ শতকে তাইরা গোজ্ঠীর পরাজয় এবং ফু জয় রা-পাঁরবারের ক্ষমতা হাসের 
ফলে মিনামোতো পাঁরবার জাপানের রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তগত করে। ‘তাদের নেতা 
ইয়ারিতোমো পর্ব জাপানের sac নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে শাসনব্যবস্থা 
প্রবর্তন করেন। তিনি নিজেকে জাপানের সম্রাট মনে করলেন, কিন্তু সমস্ত সামারক 
পাঁরবারের সেনানায়করূপে CES স্থাপন করেন। মিকডো তখন ইয়ারতেমোর 
সামারক বাহিনীর Wer. সম্পূর্ণ নির্ভর করতেন। ইয়ারিতোমো সামন্ত পারবার ও 
সামরিক পরিবারগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক দূঢ়তর করলেন এবং রাজকরম্যন্ত জামদারী 
গঠন করলেন॥ তার লাম "Wem বা “সোয়েল । ফ্যাজরারা, তাইরা, মিনামোতো 
পরিবারগুলো বিনা করে জমিদারী ভোগ করতে লাগল । সরকারী কম“চারীরাও 
দুরে দুরে ছোট ছোট জ'নিদারী স্থাপন করে স্থানীয় শাসনব্যবস্থা চাল; করলেন। 


কেন্দ্রীয় রাজশ্তির দ্য্ব'লতা 


ফর়াজয়ারা, তাইরা এবং মিনামোতো প্রভৃতি প্রাচীন শস্তিশ৷লণ পারবারগুলোর 
অমতাল'ভ করার ফলে সম্রাটের ক্ষমতা সংকুচিত হয়ে পড়ে। এরা কেন্দ্রীয় শাসনের 
উপর প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। ফলে কেন্দ্রীয় শ সকগোষ্ঠী তাদের হাতের পঢ়তুল 
উয়ে পড়ে। দ্বিতীয়তঃ বৌদ্ধধর্ম প্রসারিত হওয়ার ফলে বৌদ্ধ-ভজনালয়গুলোর 
শঞ্খলা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করতে থাকে । বৌদ্ধধৰ্ম শ।সনব.বস্থায় প্রভাব বিস্তার 
করার ফলে রাজশান্ত দূর্বল হয়ে পড়ে। 

শোগন 

শোগন শব্দের অর্থ প্রধান সেনাপাঁত'। শোগন ইয়জ্ডো” অর্থাৎ টোকওতে বাস 
F904! জমিদারদের বিভিন্ন গেজ্ঠীর মধ্যে প্রধান গোষ্ঠীর (তোক গাওয়া) নায়ক 
বগলের পদ wes করতেন। তিনিই ছিলেন" রাজের প্রকৃত শাসনকর্তা! 
“মকাডোর প্রাতনিধিরূপে শাসনসংক্ান্ত সব কাজ শোগন পৰিচালনা করতেন॥ তবে 
অন্যান্য গোষ্ঠীর হিংসা ও প্রাতদ্বান্বতার ফ:ল শোগল স্বেচ্ছাচারী হতে পারেননি । 


সাম্যুরাই 
জমিদারের অসংখ্য অনুচর নিয়ে যে বোম্ধাশ্ৰেণী গঠিত হত তাদের "memi 
বলা হয়। এরা সামন্ত’দর অধীন ও অনুগত ছিল: এরা ছিল মধ্যযুগে ইউংরাপের 
নাইটদের মত। সাহস, আত্মদান ও আন্গগত্য এদের ধর্ম ছিল। এরা ছিল জমিদারদের 
(দিও) বেতনভোগাী যোদ্ধা। এদের সহায্য নিয়ে জমিদাররা নিজেদের জাঁমদারী 
রক্ষা ও মর্যাদা বৃদ্ধি করতেন। জাপানের সামরিক ব্যবস্থায় সাম[রাইদের সামারিক 
Tat ও অধিকার যথেষ্ট ছিল। জমিদার বা অভিজাতবর্গের পথপারক্রমাকালে 


এঁতিহাসিক কাহিনী ৮১৯ 
সাধারণ মানুষ নতজানু হয়ে শ্রদ্ধা SATS! সামান্যতম অশ্রদ্ধার চিহ্ন দেখা গেলে 
সাম্যরাইরা বেত্রাঘাত করে তাদের মৃত্যু পর্যন্ত ঘটাত। | 

ব্যশিদো E 
‘ব্যাশিদো কথার অর্থ হল বারধর্ম। এটা ইউরোপের “শিভ্যালার-র মত। 
ব্যুশিদো হল জাপানের সম্মানসূচক কঠোর বিধি; এই সন্মান লাভের 'বানময়ে 


সাম্ঃরাইরা আনুগত্য ও আত্মত্যাগের শপথ গ্রহণ করত। জাপানে দীর্ঘকাল ধরে 
আত্মকলহের ফলে সার্গারক শ্রেণীর মধ্যে পারস্পারিক কর্তব্যপরায়ণতা, আন্তাঁরক 
অন্যভূতি গড়ে উঠোছল। কালক্রমে সৈন্টবাহনীর মধ্যে এই TRIS কতকগুলো 
gifs বিধিবদ্ধ করল! এর মূল কথা হল আনুগত্য, AST সেবয় আত্মোৎসর্গ। 
এইভাবে জাপানে গড়ে ওঠে QNOD! যুদ্ধের সময় অশ্ব ও ধনুক নিয়ে সামরাইদের 
প্রকে সাহায্য করতে হবে। প্রভুরা যোদ্ধাদের কাছ থেকে এইরূপ দাবী করল ॥ 
এই Aone "শভ্যালরি' বা জাপানী ভাষায় WQMOT বলা হয়। যাঁদও 
জমিদারগণ বুশিদোদের গোষ্ঠীতত্রের স্বার্থে ব্যবহার করতেন SLE এরা জাপানী 


১০ ঞঁতহাসক কাহিনী 


সামারক বাহনীর XOU কর্তব্যপরায়ণতা ও আত্মত্যাগের শিক্ষা দান করেছিল। এই 
সামারক সাহায্যেরবানময়ে ইয়ারতোমা তায়রা প্রভাত গে৷ণ্ঠীর কাছ থেকে আঁধকৃত 
জমি উদ্ধার করে জমিনারগণ সামুরাইদের মধ্যে বিতরণের পদ্ধাত প্রবর্তন করেন 


ঘটনাপঞ্জী ৪ 


Soo শ্রী জাপানের লিখিত ইতিহাসের সন্ৰপাত। 

৫৭৫ শ্রীঃ জাপাতন বৌদ্ধধমের দৃঢ় প্রচলন। 

৬০৪ শ্রী শেতোকঃর আইন জার। 

৬৪৫ .্রীঃ-মহান সংস্কারের AAT ও সামন্তপ্রথার প্রবর্তন ॥ 

৭১০ গ্ৰীঃ-নারাতে নতুন রাজধানী স্থাপন। 

৮৯৪ Fein ও জাপানের মধ্যে সরকারী সংযোগ বন্ধ। 
১১৮৫ গ্ৰঃ-দানোঁরার নৌযুদ্ধ। 


অনুশীলনী 


. চীন 
বিষয়গুখা প্ৰশ্নঃ 
১। তাঙ্‌ বংশের শাসনকাল কতদিন ছিল? 
X1 তাঙ্‌ বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট কে ছিলেন? 
€ তাই-সমঙেরে সমসাময়িক ভারতীয় সম্রাট কে ছিলেন? 
81 “fer হোয়াং” আখ্যার অর্থ কি? 
&! তাঙ্‌ বংশের শ্রেচ্ঠ কবি কে ছিলেন? 
Ul হিউয়েন সাঙ্‌ কে ছিলেন? 
৭। িউয়েন সাঙ্‌ কার. রাজত্বকালে ভারতে আসেন? 
VI তুকাঁদের রাজাকে Te বলা হত? 
$1 িউয়েন সাঙ্‌ কতকাল ভারতে অবস্থান করোছলেন P 
SO! zQe. বংশের আমলে চীনের রাজধানী কোথায় স্থাপিত হয়েছিল? 
S31 সমঙ্‌ বংশের আমলের কৃষকদের কি খণ দেওয়া হত? 
১২। তুঙ্‌ রুয়ানের বিখ্যাত চিন্ত কি? * 
So! মোঙ্গলরা Te কি নামে পাঁরচিতঃ 
38! “পাকংএর অর্থ কি? 
১৫ ৷ মোঙ্গলদের শ্রেষ্ঠ সম্রাট কে ছিলেন ? 
SUI কুবলাই খানের মৃত্যু কত খ্রীষ্টাব্দে ঘটে? 
$41 মাকো পোলো কে ছিল? { 
১৮। 1পাকং-এর pat নাম কি ছিল? 


এঁতিহাসিক কাহিনী ৯১. 

১৯। মাক পোলো কোন্‌ দেশের শাসনকর্তা ছিলেন? 

SO! কোন্‌ দেশকে “স্বৰ্থময় দেশ” বলা হত? 

২১। TAM বংশ প্রাতষ্ঠা করেন কে? 

২২। কোন্‌ দেশকে “উদীয়মান AAA দেশ বলা হয়ঃ 
সংনক্ষিপ্ত-উত্তরভাত্তিক প্রশ্ন 2 

১। তাই-সুঙের রাজ্যজয় বর্ণনা কর। 

21 ি-পো কে ছিলেন? তাঁর সম্বন্ধে কি জান বল। 

৩। তাই-সঙ্‌-এর ধর্মীয় উদারতার পারচয় দাও ৷ 

৪1 তাঙ্‌ যুগের ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধে কি জান? 

৫ ৷ “সমঙ্‌ যুগ চীনের ইতিহাসে সভ্যতা ও সংস্কাঁতির জন্যে প্রাসদ্ধ”। আলোচনা কর ৮ 
bl সম্রাট শেন-সুঙের অর্থনৈতিক সংস্কার সম্বন্ধে যা জান লেখ। 

qi sme; যুগের চিত্রকলার পাঁরচয় দাও। 

৮। fessum কিসের উপর আঁকা হত? 

S! মোঙ্গলদের ধর্মমত সম্বন্ধে ক জান? 
sol মাকো পোলোর বাল্য-জীবন কিরূপ ছিল? 
$$! হ্যান চাউ নগরের বিবরণ দাও। 

১২। মাকে পোলোর বিবরণ থেকে কুবলাই খানের সম্বন্ধে কি জানা যায়? 

so! চীনের রাজধানী 1পাকং-এর বর্ণনা WIS! 

SS! মাকে পোলো তাঁর SIS কিভাবে লেখেন? 
রচনা-ভাত্তক প্রশ্নঃ. 

S! তাই-সুঙ্‌কে তাঙ্‌ বংশের শ্ৰেষ্ঠ সমাট বলা হয় কেন? 

হ ৷ চীনের ইতিহাসে তাঙ্‌ যুগকে “সুবর্ণ যুগ” বলা হয় কেন? 

ol 'হিউয়েন সাঙ্‌-এর ভারতে আগমন এবং ভারত থেকে চীনে প্রত্যাগমনের বিবরণ 

দাও। 

S! কুবলাই খান কে ছিলেন £ তাঁর রাজত্বকালে চীনের গৌরব বর্ণনা কর। 
মাকে পোলোর চীনে আগমন ও চীন থেকে ইটালীতে প্রত্যাবর্তনের সংক্ষণ্ত 


বিবরণ দাও | 
৬ ৷ মাকেণ পোলোর বিবরণ থেকে চীন, ব্রঙ্গদেশ ও ভারতের কথা কি জানা যায় লিখ ।" 


জাপান 


এ 


Taser প্রশন £ 

১। শোয়েন কাকে বলা হত? : 

২। কত খ্ৰীষ্টাব্দ থেকে জাপানের লিখিত ইতিহাস শুরু হয়? 

Ol জাপানের মধ্যযুগের সামাজিক অবস্থার কথা কোন্‌ কোন্‌ গ্রন্থ থেকে জানা যায় 2" 
gi We কাকে বলা হয়? 

«i মিকাডো কাকে বলা হত? 


৯২ এঁতিহা'সিক কাহিনী 


৬ ৷ মিকাডো নিজেকে কি মনে করতেন? 

41 Paes! শব্দের অর্থ কঃ 

৮1 জাপানে কোন্‌ ধর্মমত প্রধান ছিল? 

৯। জাপানের প্রকৃত শাসনক্ষমতা কার হাতে থাকত? , 

Dol আমাতেরাষু কে ছিলেন £ 

১১! শোতাকু কে ছিলেন? 

১২ ৷ কোন্‌ দেশ থেকে জাপানে বৌদ্ধধৰ্ম" প্রচারিত হয়োছিল ? 

sol মিচিজেনী কে ছিলেন? 

$8! কাদের Wine বলা হত? 

c! জাপানে কোন্‌ কোন্‌ পাঁরবার শক্তিশালী ছিল? 

১৬ ৷ 'শোগন' শব্দের অর্থ কিঃ 4 

341 “নিপ্পন’ শব্দের অর্থ কি ? 

১৮। কাদের 'সামুরাই' বলা হত? 

১৯। জাপানের “শিভ্যালার"-কে কি বলা হত? 

x0! টোকিওর জাপানী নাম কি? ॥ 

২১। কত খ্রীষ্টাব্দে জাপানে সামন্তপ্রথা প্রচালত হয়োছিল £ 

wis উত্তর-ভিত্তিক প্রশ্ন ঃ 

১ মধ্যযুগে জাপানের সামাজিক অবস্থা কেমন ছিল? 

২। শিল্ড কি করে গড়ে ওঠে? এদের কাজ কি ছল? 

Ol জাপানে শিণ্টোমত সম্বন্ধে কি জান den 

8! জাপানীরা কি কারণে সূর্যকে দেবীরুপে পুজা করেন? 

৫ ৷ মিকাডো কিভাবে শিণ্টোমতকে wa করে নিরভ্কৃশ ক্ষমতা লাভ করেন? 

Ul কত খ্রীষ্টাব্দে জাপানে “তাইকোয়া" ঘোষিত হয়েছিল? এর ফল Te হয়োছল ? 

41 জাপান কিভাবে চীনপ্রভাব থেকে NE হয়? 

vl ^ie ও ‘শোগন’ সম্বন্ধে টীকা লিখ। 

$1 কোন্‌ কোন্‌ গুণ ma অন্তর্গত ছিল? 

স্লচনা-ভিত্তিক প্রশ্ন ঃ 

>| িকাডোর ক্ষমতা ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে আলোচনা কর। 

২। জাপানের- ধর্মমত সম্বন্ধে যা জান লেখ। 

Ol চীনের সংস্পর্শে এসে জাপানের সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় জীবনে ক 
পরিবর্তন ঘঢোঁছল ? 

B! ফদীজয়ারা, মিনামোতো ও তায়রা গোণ্ঠর মধ্যে ক্ষমতা লাভের জন্যে যে দ্বন্ব 
হয়োঁছল, তার বিবরণ দাও। 

AY সামঢুরাইদের কাজ কি ছিল? তারা কিভাবে বশদোদের অনুসরণ করত? 


à 


একাদশ অধ্যায় 


মধ্যযুগে ভারত 


(=) ৩গুণভওস্মুপেক্স পাল 


খ্ৰীষ্টীয় চতুৰ্থ ও পণ্ডম শতাব্দীতে ভারতবর্ষে গুপ্তরাজগণের অধীনে এক প্রক্যবদ্য 
সাম্ৰাজ্য গড়ে উঠোছল। ভারতের ইতিহাসে VOLT স্ববর্ণবূগ রুপে খ্যাত। mua 
আভ্যন্তরীণ কারণে এই গৌরবময় সাগ্রাজ্যের অবসান ঘটোছল। কিন্তু দুর্বল গঢ়ত 
সাগ্রাটগণের আমলে গুপ্ত সাম্রাজ্যের অধীনতা থেকে মুক্ত হয়ে যে সব রাজ্য স্বাধীনতা 
ঘোষণা করেছিল তাদের মধ্যে মৌখরীগণের অধীনে কনৌজ, শশাঙ্কের অধীনে গৌড়, 
এবং চাল;ক্যগণের অধীনে বাদামী বা বাতাপী রাজ্যের নাম উল্লেখযোগ্য। তবে গুপ্ত 
AWE পতন ও স্বাধীন রাজ্যগদুলো গড়ে ওঠার মূলে বৈদেশিক m আক্রমণ বিশেষ 
সক্রিয় ভূমিকা নিয়োছল। 

- হণ আক্রমণ , 

৪৫১ খ্রীষ্টাব্দে হ:ণ-নায়ক এটিলার নেতৃত্বে যখন রোম সাম্রাজ্য বিধবস্ত হাঁচ্ছল সে 
সময় তাদের একটি শাখা দক্ষিণ-পূর্ব ভারতে প্রবেশ করেছিল। এই শাখা শ্বেতহংণ নামে 
পারীচিত। হৃণরা গুপ্ত সাম্রাজ্যের উত্তর-পশ্চিম অণ্ডল আক্রমণ করলে WORE শেষ 


. শান্ডশালী সম্রাট স্কন্দগ:প্ত তাদের আক্রমণ ব্যর্থ করেন। Tess স্কন্দগপ্ত হুণদের 


পরাজিত করলেও তারা ভারতবর্ষ থেকে বিতাড়িত হয়ান। তারা ৪৫৮ শ্রীষ্টাব্দে পারস্য 
ও কাবুল জয় করে অত্যন্ত শাল্তিশাল হয়ে ওঠে এবং হনণরাজ তোরমাণের নেতৃত্বে গুপ্ত 
সাম্রাজ্য আক্রমণ করে। তোরমাণের সাম্ৰাজ্য মালব পর্যন্ত বিস্তৃত হয়োছল। মালবে 
প্রাপ্ত এক লিপি থেকে জানা যায় গুপ্তরাজ SMC Od সঙ্গে মালবে একটা ' ভীষণ 
যুদ্ধ হরেছিল। প্রায় সমগ্র উত্তর-পশ্চিম ভারত_ পাঞ্জাব, কাশ্মীর, রাজপন্তানা ও মালব 
তোরমাণের সাম্রাজ্যের অন্তভবিন্ত ছিল । 

তোরমাণের পত্র িহিরকুল (মতান্তরে [হিরগুল) পাঞ্জাবের অন্তর্গত শিয়াল- 
কোটে রাজধানী স্থাপন করেছিলেন। তান অত্যন্ত বর্বর ও নিষ্ঠুর প্রকাতির নেতা 
ছলেন। তান গঃপ্ত সাম্রাজ্য আক্রমণ করলে ৫৩৩ StH মান্দাশোরের রাজা ? 
যশোবর্মন এবং গুপ্তরাজ নরাসিংহ বুলাদ্রত্যের কাছে হেরে যান। মাহরকুল বহ: বৌদ্ধ: 
{বহার স্তুপ ধ্বংস করোছিলেন। মিহিরকুল যশ্োবর্মনের নিকট পরাজিত হন। বলাদত্য 
তাকে পরাজিত করে বন্দী করেন। পরে বলাদিত্য তাঁকে মস্ত দিলে মীহরকুল কাশ্মীরে 
গিয়ে আশ্রয় লন এবং কাথিত আছে সেখানে কাম্মীর-রাজাকে পরাজিত করে কাশ্মীরের 
Pee দখল করেন। মিহিরকুলের পরেও প্রায় শতাব্দীকাল হুণগণ  উত্তর-পাঁশচম - 
ভারতে রাজত্ব করোছলেন। 

wd আক্রমণের গুরুত্ব 

বার বার হূণ আক্রমণের ফলে গুপ্ত সাম্ৰাজ্য ছিন্ন ভিন্ন হয়ে পড়ল। পাঞ্জাব ও মধ্য- 

ভারতে হণ আধিপত্য স্থাপিত হল।.গঃপ্ত সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগে প্রাদৌশক- 
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শাসন্কতারা স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন ৷ হুণ দলপতিরাও ছোট ছোট রাজ্যে রাজত্ব করতে 
থাকে এবং ধাঁরে ধীরে হিন্দ; সমাজে বিয়ে করে হিন্দু সমাজে মিশে যায়। তারা ভারতীয় 
বর্ম গ্রহণ করল। রাজপুত জাতির মধ্যে হূণ-রন্ত আছে। রাজপুতরাও কালক্রমে খুবই 
শান্তশালী হয়েছিল৷ ROM AST শতকের হণ আক্রমণের প্রভাব সাংস্কৃতিক জীবন 
অপেক্ষা সমাজ-জীবনেই বেশী ৷ বর্তমানে মধ্যভারত ও পাঞ্জাবে বংশ-পদবী এবং গ্রামের 
শামকরণে এ প্রভাব সামাবদ্ধ। ভারতবর্ষকে এক vod. জাতি উপহার দেওয়া ছাড়া 
ইনুণেরা ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতির উপর কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। 


গুপ্ত MAT গতনকালে চ্বাধীনরাজ্য 

প্রথম চন্দ্রগ্প্ত, TEE ও দ্বিতীয় চন্দ্রগপ্ত বিক্রমাদত্যের অক্লান্ত চেষ্টায় যে 
বিশাল সাম্ৰাজ্য গড়ে উঠোঁছল তা আভ্যন্তরীণ কলহ ও বৈদেশিক আক্রমণে ধ্বংস হয়ে 
গিয়োছল পরবতা দুর্বল রাজগণের আবির্ভাব, আত্মকলহ, সামারক দুবলিতা, প্রাদৌশক 
শাসনকৰ্তা ও সামন্তরাজগণের স্বাধীনতা ঘোষণা এবং পৃষ্যামত্র জাতির আক্রমণে গুপ্ত 
সাম্রাজ্যের ভিত্তি tet হয়ে পড়েছিল। সেই সময় দুর্ধর্ষ হণ জাতির বার বার আক্রমণে 
গুপ্ত সাম্রাজ্য ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গিয়েছিল। 

TS সাম্রাজ্যের পতনের পর ভারতের রাজনৈতিক dep বিনষ্ট হয়। এই সময় উত্তর 
ভারতে কয়েকটা রাজবংশ ক্রমশঃ Tee করে সমগ্র আর্ধাবর্তে সাম্রাজ্য স্থাপনের 
প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হবার জন্যে প্রস্তুত shot তখন ধ্বংসপ্রাপ্ত গুপ্ত সামাজ্যের 
উপর প্রাদেশিক রাজ্যগুলো স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতে থাকে। এই প্রাদেশিক শান্তিগলোর 
মধ্যে থানেশ্বরের Ae, কনোজের মৌখরী, মালবের গুপ্ত এবং কামরুপের বর্মন- 
বংশীয় রাজগণ, সোঁরাষ্ট্রে বলভীরাজবংশ শক্তিশালী হয়ে উঠেন। অন্যাদকে cubes 
শশাণ্কের অধীনে শান্তবৃদ্ধি হতে থাকে। তখনকার এ প্রাদেশিক Rema মধ্যে 
কনোৌজের মৌখরী-বংশ এবং থানে*বরের পাষ্যভূতি-বংশ ছিল অন্যতম। 


হর্ষবর্ধনের সিংহাসন লাভ 


বংশের উদ্ভব ঘটে। পুষ্যভ্ত বংশের প্রাতিষ্ঠাতা ছিলেন প্রভাকর বর্ধন। তাঁর মৃত্যুর 
পর তাঁর জ্যৈষ্ঠ প্র রাজ্যবৰ্ধন থানেশবরের রাজা হন। প্রভাকর বর্ধন তাঁর কন্যা 


রাজাশ্রীকে কনৌজরাজ গ্রহবর্মনের সঙ্গে বিবাহ দেন। কিন্তু মালবরাজ দেবগুপ্ত. 


কনোঁজ আক্রমণ করে গ্রহবর্মনকে পরাজিত ও নিহত করেন এবং রাজাশ্রীকে বন্দী করেন। 
রাজ্যবৰ্ধন এই দুঃসংবাদ পেয়ে বন্দিনী ভাঁগনীকে উদ্ধার ও মালবরাজকে শাস্তি দেবার 
উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। যুদ্ধে তান দেবগ;গপ্তকে পরাজিত করলেন বটে, কিন্তু নিজে 
দেবগঢ়প্তের বন্ধ; গোঁড়রাজ শশাঙ্ক কর্তৃক নিহত হলেন। ইতিমধ্যে কনোঁজের কারাগার 
থেকে বন্দিনী রাজ্যশ্রী কোন রকমে উদ্ধার পেয়ে বিন্ধ্যারণ্যে পালিয়ে গেলেন। একই 
সময়ে থানেশ্বর ও কনৌজের সিংহাসন শনন্য হলে মন্ত্রী ও প্রধানরা পরামর্শ করে ৬০৬ 
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খ্ৰীষ্টাব্দে রাজ্যবর্ধন্রে ছোট ভাই হর্ষবর্ধনকে উভয়রাজ্যের রাজা করলেন। এ বছর থেকে 
হষণব্দ গণনা করা হয়। 


uH রাজা হয়েই রাজ্যশ্রীর সন্ধানে বার হলেন। তান বিন্ধ্যারণ্যে উপাস্থত হয়ে 
দেখলেন ATA -আগ্নকুণ্ড জেবলে আত্মহত্যার আয়োজন্‌ করছেন। হৰ্ষবৰ্ধন রাজ্যশ্রীকে 


jj হৰ্ষবৰ্ধন 


শনরস্ত করে কনৌজে তাঁকে নিয়ে ফিরে এলেন ৷ অতঃপর তান কনৌজের শাসনভার নিজের 
হাতে গ্রহণ করলেন। থানে*বর থেকে কনৌজে রাজধানী স্থানান্তারত করলেন। ৬১২ 
গ্রীষ্টাব্দে [তান মহারাজাঁধরাজ উপাধি গ্রহণ করলেন। তখন তাঁর বয়স ১৬ বছর। 1তান 
“শিলাদত্য” উপাধিও গ্রহণ করোছলেন। 
হর্যবর্ধনের রাজ্যাবদ্তার 

Bata গোঁড়ের পা্ববর্তা রাজ্য কামরূপের রাজা ভাস্করবৰ্মনের সঙ্গে বন্ধুত্ব 
স্থাপন করে উভয়ে ভাইয়ের হত্যাকারী গোঁড়রাজ শশাঙককে আক্রমণ করলেন। যুদ্ধে শশাঙ্ক 
হেরে গেলেও হৰ্ষবৰ্ধন তাঁর জীবিতকাল পর্যন্ত গৌড় অধিকার করতে পারেন-নি। 
শশাত্কের TGA পর তান মগধ দখল করেন। তান উত্তর বঙ্গে আঁভযান করেন। ৬৪৩ 
খ্রীষ্টাব্দে গঞ্জাম জেলার কঙ্গোদ জয় করে পশ্চিম ভারতের বলভা রাজ্যের রাজা ধ্ুবসেনকে 
পরাজিত করেন। পূর্ব মালবের রাজা মাধবগ্‌্ত হর্ষবর্ধনের বশ্যতা স্বীকার করেন। 
এরুপে উত্তরে হিমালয় থেকে দক্ষিণে নর্মাদা নদী এবং পূর্বে বঙ্গদেশ থেকে পাশ্চমে 
পাঞ্জাব পর্যন্ত প্রায় সমগ্র উত্তর ভারতে হৰ্ষবৰ্ধনের একাধিপত্য প্রাতষ্ঠিত হয়। অবশ্য 
তিনি দক্ষিণ ভারতেও আঁভষান করেন। কিন্তু বাতাপীর চালক্যবংশীয় শান্তশালী 
রাজা দ্বিতীয় পুলকেশাঁর কাছে পরাজিত হয়ে দেশে ফিরে আদেন। অতঃপর {তান 
দাক্ষিণাত্য জয়ের আশা ত্যাগ করেন। তাঁর রাজাসীমা কতদুর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়োছল সে 
বিষয়ে এতহাসিকগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। শুধুমাত্র উত্তর ভারতের মধ্যেই তাঁর 
সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল মৌর্য সম্রাট চন্দ্ৰগুপ্ত মৌর্য অথবা oe সম্রাট AES 
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ভারতের বকে যে অখণ্ড এক্যবদ্ধ সাম্রাজ্য স্থাপনের আদর্শ রেখে গেছেন, সে আদশ* 


হষবর্ধনের আমলে সংকুচিত হয়ে পড়োছিল। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর হর্ষবর্ধন প্রায় 
সমগ্র উত্তর ভারতে যে এক্যবদ্ধ সাম্ৰাজ্য স্থাপন করোছিলেন, সে বিষয়ে এীতহাঁসিকেরা 
একমত ৷ তাই তিনি ভারতের ইতিহাসে “উত্তরাপথনাথ” নামে পারিচিত। 

à শাসক হৰ্ষবৰ্ধন 

হ্ববৰ্ধন এই বিশাল সাম্ৰাজ্যকে সুশাসনে রেখোঁছলেন। তিনি wu. ও সুশিক্ষিত 
রাজকর্মচারীদের দ্বারা রাজ্য শাসন করতেন। তিনি৷ রাজ্যের সর্বত্র ভ্রমণ করতেন। প্রজাদের 
বেশী কর দিতে হত না। তবে দণ্ডাবাপ্ির কঠোরতা ছিল। [তানি হিন্দ; ও বৌদ্ধ উভয়কে 
সমান চোখে দেখতেন। দেশে দস্যম-তস্করের উপদ্রব ছিল। 


বিদ্যোৎসাহা হৰ্ষবৰ্ধন 
হৰ্ষবৰ্ধন বিদ্যানদ্রাগী ও বিদ্যোৎসাহী সম্রাট ছিলেন। তিনি জ্ঞানী e গুণীর সমাদর 
করতেন।॥ তাঁর সভাপণ্ডিত Wey হর্ষচারত’ নামে তাঁর জীবনাগ্রল্থ এবং 'কাদম্বরণ” 
নামে এক প্রসিদ্ধ উপন্যাস রচনা করেন। হৰ্ষবৰ্ধন নিজেও সংস্কৃত ভাষায় WT. 
“নাগানন্দ' ও প্রয়দার্শকা' নামে তিনখানা নাটক রচনা করেছিলেন। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় 
নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতি ঘটোছিল। তান এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যয়ভার বহন করতেন ৷ 
হর্ষবর্ধনের ধমণনরাগ ও দানমেলা 


হৰ্ষবৰ্ধন প্রথম জীবনে শৈবধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন। শেষ বয়সে তিনি বৌদ্ধধৰ্ম 
গ্রহণ করেন এবং এ ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। তাঁর সময়ে রাজধানশ কনোঁজে একটা 
ধর্মসম্মেলন হর়োছিল। এই সম্মেলনে হাজার হাজার ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত ate, বৌদ্ধ সন্ন্যাস) 
এবং বহু সামন্ত রাজা যোগ দিরোছিলেন। গঙ্গা যমুনার সঙ্গমস্থল প্রয়াগে প্রাত পাঁচ 
বছর অন্তর তিনি দানমেলা বা ধর্মমেলা বসাতেন। এখানে তিনি পাঁচ বছরের সণ্টিত 
অর্থ” সোনা, মুল্যবান অলঙ্কার ব্ৰাহ্মণ ও বৌদ্ধ সাধু, সন্ন্যাসী ও গরীবদের মধ্যে বিলিয়ে 
.দিতেন। এমনকি তিনি নিজের রাজমুকুট ও রাজপোশাক গরীবদের মধ্যে বিলিয়ে দিতেন 
এবং শেষ পযন্তি ভগিনী রাজাশ্রীর কাছ থেকে একখানা সাধারণ বস্ত্র চেয়ে নিয়ে পরতেন ॥ 
এই মেলায় বুদ্ধ, শিব ও সুর্যের উপাসনা হত। 

হিউয়েন-সাঙের ভারত-ভ্রমণ ও [4444 

হষ'বৰ্ধনের রাজত্রকালের আরো বহ; কথা আমরা জানতে পারি হিউয়েন সাঙের 
ভ্রমণকাহিনী থেকে। হিউয়েন-সাঙ্‌ ছিলেন একজন টোনিক পৰ্যটক। তানি কিভাবে 
ভারত ভ্ৰমণে এসেছিলেন এবং কিভাবে আবার চীনদেশে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন! সে- 
সব কথা তোমরা আগেই পড়েছ। তিনি চোদ্দ বছর ভারতে কাটিয়ে ছিলেন। এই সময়ের 
মধ্যে বহন রাজ্য ঘ্রেছেন, Wu. কিছু দেখেছেন ও শুনেছেন। তিনি তাঁর অভিজ্ঞতার কথা 
তাঁর ভ্রমণ-কাহিনীতে লিখে রেখে গেছেন। তাঁর ভ্রমণ-কাহিনী থেকে আমরা ভারতবর্ষ 
ও ভারতবাদাঁর জীবনযান্লা, সামাজিক অবস্থা এবং ভারতের ধর্ম ও শিক্ষার কথা জানতে, 
পাঁরি। 


\ 
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হিউয়েন-সাঙ্‌ তাঁর বিবরণীতে হর্ধবর্ধনের বাঁরত্ব, শাসনদক্ষতা, দানশীলতা ও 
বিদ্যোতসাহতার প্রশংসা করেছেন। তাঁর বিবরণীতে হর্ষবর্ধনের রাজধানী কনৌজের, 
ধর্মসম্মেলনের এবং প্রয়াগের দানমেলার বর্ণনা পাওয়া যায়। তিনি হৰ্ষবৰ্ধনের বৌদ্ধ- 
ধর্মের প্রতি গভীর আগ্রহের এবং GP ধর্ম প্রচারের কথা উল্লেখ করে গেছেন। কনোৌজ 
শহরের সৌন্দর্য; সুন্দর মঠ ও মন্দির তাঁকে মুগ্ধ করোছিল। রাজগৃহ, পাটালপঢুন্ৰ৷ 
শ্রাবস্তী প্রভৃতি ধ্বংসপ্রাপ্ত নগরী ও দক্ষিণ ভারতের কাণ্ডি ও বাতাপন নগরের কথাও 
তাঁর বিবরণ থেকে জানা যায়। 

ভারতবাসীদের জীবনযাত্রা ও চরিত্র 

হিউয়েন-সাঙ্‌ তাঁর ভ্রমণ-বস্তান্তে ভারতবাসীদের জীবনযাত্রা ও চারত্রের প্রশংসা 
করেছেন্‌। সে সময়ে ভারতে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব খুব কমে গিয়োছল এবং বৌদ্ধগণ 
আঠারোটি সম্প্ৰদায়ে বিভন্ত ছিল। হিন্দ সমাজে জাতিভেদ প্রথার কঠোরতা ছল এবং 


4 
PO d 
২ 

২২২০ Eg 


তারা সত্য বা প্রাতশ্রদীত রক্ষার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করতেন। দেশে WHORE 
‘উপদ্রব ছিল। তিনি নিজেও KS হাতে পড়েছিলেন। আবার আচরণে ভারতবাসীরা সরল 
afe—4 urs esf 
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Test! বেশী লোকে লেখাপড়া জানত না। মেয়েদের লেখাপড়া শেখার প্ৰচলন ছিল। 
সমাজে ধনী লোকের অভাব ছিল না। তারা শিল্প ও বিদ্যাচর্চায় [auus থাকত ৷ 
| খুহউয়েন-সাঙএর বিবরণে নালন্দা বিশ্বাবদ্যালয়ের বর্ণনা আছে। সে সময়ের 
সাটালপুত্রের দক্ষিণে নালন্দা নামক গ্রামে (বর্তমান পাটনা জেলার বড়গাঁও) একট: 
বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। মাটি AG নালন্দা বিশ্বাবিদ্যালয়ের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়েছে 
এখানে এশিয়ার নানা দেশ থেকে ছাত্ররা এসে অধ্যয়ন করত। তাদের সংখ্যা ছিল দশ হাজার। 
ভারতে আরও 'শক্ষাকেন্দ্র ছল, feng নালন্দার সঙ্গে কোনটার তুলনা করা যায় না৷ 
সুদুর চীন, নেপাল, ব্রহ্মাদেশ, শসংহল থেকে ছাত্ররা এখানে বৌদ্ধশাস্ত্র চর্চা করতে 
আসত । 'বশ্বাবদ্যালয়ের প্রবেশমনখে  দ্বারপাঁণ্ডিতেরা থাঁকতেন। তাদের প্রশ্নের উত্তর 
Fac তাদের সন্তুষ্ট করতে পারলে তবে ছাত্রেরা ভিতরে প্রবেশ করতে পারত। এখানে 
ধর্মশাদ্র, ব্যাকরণ, দর্শন, জ্যোতিষ, গাঁণত, রসায়ন প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হত! 
এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ও শিক্ষক একত্রে থাকতেন। তাদের খাদ্য, পোশাক, [বিছানা 
ও চিকিৎসার জন্যে কোন খরচ দিতে হত না। দেশের রাজা, ধনীরা ও জনসাধারণ তাদের 


শালন্দার ধবংসাবশেব 


শিক্ষার সমস্ত ব্যয়-ভার বহন করতেন। পড়াশুনার সমন্দর ব্যবস্থা 1ছিল। একশো Aer 
গৃহ ছিল। সেখানে আচার্যগণ ছাত্রদের TEST দিতেন। গ্রল্থাগারও ছিল বিরাট। বি: 
বিদ্যালয়ের এবং ছাত্রদের বাসস্থানে চমৎকার শৃঙ্খলা ছিল। 1হিউয়েন-সাঙ্‌ যখন এখানে 
অধ্যয়ন করতেন তখন বাঙালী পণ্ডিত শীলভদ্র এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন। 
«eem মত অতবড় পণ্ডিত চীন বা ভারতে ছিল না। হিউয়েন-সাঙ্‌ নালন্দা faq 
বিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণের জ্ঞানের গভীর্তার যথেষ্ট প্রশংসা করেছেন। ছাত্রগণ সকলেই 
ছিল সঃপশ্ডিত, পবিভ্রচারর ও প্রখর ব্যাদ্ধমান। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতি দেশ-বিদেশে 
ছড়িয়ে পড়েছিল। 
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Ce) ন্নাজল,তক্লাতিক্ল Sea 


হর্ষবর্ধনের পরবর্তীকালে ভারতের ইতিহাসে রাজনৈতিক dap ছিল না। মৌর্য 
সম্রাট চন্দ্ৰগুপ্ত বা গৃপ্তরাজ ThLESLUS বা পৃ্যভূতিরাজ হর্ষবর্ধন্রে মত শক্তিশালী 
কোন সম্রাট সে সময়ে উত্তর ভারতে ছিলেন না। উত্তর ভারত "EH ক্ষুদ্র রাজ্যে ee 
Ter! অষ্টম শতাব্দীতে বৈদেশিক SQ প্রাতহারগণ ভারতে প্রবেশ করে উত্তর ভারতে 
আধিপত্য বিস্তার করোছিলেন। কিন্তু দশম শতাব্দী থেকে SQ প্রাতিহারদের পতন 
ঘটতে থাকে৷ তখন থেকেই উত্তর ভারতে যেমন "ES ক্ষুদ্র রাজ্যের উদ্ভব ঘটতে থাকে, 
তেমনি বিভিন্ন বংশ এসব রাজ্য শাসন করতে থাকেন। উত্তর-পশ্চিম ভারতে শাহ বংশ, 
সালবে পারমার বংশ, বুন্দেলখণ্ডে চন্দেল্ল বংশ, আজমীর ও দিল্লীতে চৌহান বংশ, 
HRT রাজ্যে চেদ বংশ, কাশ্মীরে কাকটি বংশ এবং বাংলায় পালবংশ রাজত্ব করছিলেন। 
এরা অধিকাংশ সামন্তরাজ ছিলেন। এইসব রাজাদের মধ্যে কোন্‌ রকম রাজনৈতিক এক্যবোধ' 
ছিল না, বরং তাদের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ লেগে থাকত। ফলে উত্তর ভারতের সর্বত্র একটা 
রাজনৈতিক দন্বলিতা দেখা দিয়োঁছল। সেই সুযোগে ভারতে মুসলমান অভিযান wp. হয় 
এবং এসব বংশ মুসলমানদের বাধা দেয়। 


WHS জাতির পরিচয় 


এখন গন্জর-প্রাতহার রাজগণের দুর্বলতার সুযোগে উত্তর ভারতে যে চন্দেজ্ল, গাহড়বাল, 
কলচ্ছার, পারমার, চৌহান, চালুক্য, (সোলাতকা) প্রভাতি বংশের উদ্ভব ঘটোছিল তারাই 
ভারতে রাজপন্ত নামে পরিচিত। প্রকৃতপক্ষে রাজপুতদের আদি পরিচয় সম্পর্কে মতভেদ 
আছে। রাজপন্ত রাজগণ নিজেদের পুরাণে কথিত সুর্য ও চন্দ্র বংশীয় ক্ষত্রিয় বলে 
দাবী করেন। কোন কোন এীতহাসকের মতে রাজপুত রাজগণ মুসলমান আক্রমণ থেকে 
হিন্দ; সভ্যতা ও সংস্কাতকে রক্ষার জন্যে মুসলমান শান্তির বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়োছিলেন; 
সুতরাং WHOM ভারতীয় জাতির লোক। pfe এতিহাসিক রাজপঢ়তদের শক, ES, 
aes প্রভাত বহিরাগত জাতসমূহের মিশ্রণে গঠিত জাতি বলে মনে করেন। তাঁরা 
হিন্দুধর্ম গ্রহণ করে হিন্দঃসমাজে মিশে গিয়োছলেন। রাজপূত জাতির মুল পাঁরিচর 
সম্পর্কে সঠিক কিছ: না বলা গেলেও খ্ৰীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী 
পর্যন্ত যে রাজপুত জাতির বিভিন্ন শাখা ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে প্রাতপাত্তলাভ করে- 
শছলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। 


চন্দেল্ল বংশ 


চন্দেল্লবংশাঁয় রাজগণ খ্ৰীষ্টীয় দশম শতাব্দীতে বুন্দেলখণ্ডে এক স্বাধীন রাজ্যের 
প্রতিষ্ঠা করেন। এ বংশ দশো বছরের অধিককাল স্বাধীনতা বজায় রাখতে পেরেছিলেন। 
এদের প্রধান কর্মবেন্দ্র ছিল খাজ:রাহো। এদের প্রথম শীল্তশালী রাজা বঙ্গ, এলাহবাদ, 
গোয়ালিয়র, কালঞ্জর প্রভাতি স্থান তাঁর রাজ্যভন্ত করোছলেন। চন্দেঞ্লবংশীয় S 
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খাজুরাহোর স্থাপত্য | ভচ্কৰ্ষাশল্পের পূজ্ঠপোবক ছিলেন। Soni আক্রমণে 
চন্দেন্লগণ দুর্বল হয়ে পড়েন । 


চেদীবংশ 


বর্তমান জব্বলপুরে দাহল বা ভ্রিপুরীতে নবম শতাব্দীতে চেদী বা কলচ্রগণ একট 
রাজ্য স্থাপন্‌ করেন। এ বংশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজা লক্ষমণরাজের আমলে চেদী রাজ্যের 
আয়তন বৃদ্ধি পার। দশম থেকে একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত চেদীরাজগণের প্রাতপাত্তি 
রাজ সারা এ দে c গ্র জমা 
আক্রমণে চেদীরাজ্য বিধবসত হয়। 
এরর 


পরমার বংশ 
পারমারগণ WES রাজগণের অধীন. সামন্তরাজ ছিলেন। Dla দশম শতাব্দী থেকে 
ন্ুয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রায় তিনশো বছর পারমারগণ রাজত্ব করেন। এই বংশের 
Fates রাজা ছিলেন ভোজরাজ। তিনি শিল্প-সাঁহত্যের পৃষ্ঠপোষক ছলেন্‌। তাঁর 
রাজধানী বার শিজ্প-সাহিত্যের এক প্রধান কেন্দ্র ছিল। চালুক্য ও চেদী রাজগণের সঙ্গে 
সংঘর্ষে তাঁর WH ঘটে। ভোজের মৃত্যুর পর পারমারগণ দুর্বল হয়ে পড়ে। 


চৌহান বংশ 


রাজপুত জাতির মধ্যে চৌহান বংশ মুসলমান আক্রমণ প্রাতরোধে বিরাট ভামিকা 
গ্রহণ করেছিলেন। এরা গব্জর প্রাতহারগণের অধীন সামন্ত রাজা ছিলেন। দশম শতাব্দীর 
শেষভাগে দিল্লী ও আজমীরকে কেন্দ্র করে চৌহান রাজ্য স্থাপিত হয়। এই বংশের 
শ্রেষ্ঠ রাজা তৃতীয় পৃথরীরাজ।॥ তান মহম্মদ ঘুরীর সঙ্গে তরাইনের প্রথম যুদ্ধে 
(১১৯১ Qs) জয়ী হন। কিন্তু তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে (১১৯২ খ্রীঃ) তান পরাজিত 
ও নিহত হন। চৌহান বংশও প্রায় [তিনশো বছর রাজত্ব করেন। 

CATES বংশ 

রাজপুত জাতির অন্যতম শাখা চৌলুক্য বা সোলাভ্কী বংশ ৷ গুজরাট ও কাথিয়াবাড় 
অণ্ডলে সোলাঙ্ক রাজ্য স্থাপিত হয়। এদের রাজধানী ছিল আনহিলবারা। এ বংশের 
শক্তিশালী রাজা ছিলেন কুমার পাল ও দ্বিতীয় ভীম। কুমার পালের আমলে সোলাঙ্ক 
রাজ্যের বিস্তার ঘটে। দ্বিতীর ভীমের পর এ বংশ দঢর্বল হয়ে পড়ে। সোলা্কি বংশও: 
তিনশো বছর রাজত্ব করোছলেন। 


গাহড়বাল বংশ 


গাহড়বাল বংশীয় রাজগণ প্রথমে কাশীতে রাজ্য স্থাপন করেন এবং পরে একাদশ 
শতাব্দীতে কনৌজ তাঁদের অধিকারে আসে। এ বংশের উল্লেখযোগ্য রাজা ছিলেন 
গোবিন্দচন্দ্ৰ ও জরচন্দ্। তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে জয়চন্দ্ৰ মহম্মদ ঘরকে সাহায্য করেন, 
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fare পরে তিনি মহম্মদ ঘুরীর সঙ্গে বন্ধে জাঁড়রে পড়েন। সে GNOME জরচন্দ্ 
পরাজিত ও নিহত হন। 
পাল-গ্রাতিহার ও রাষ্ট্রকূট বংশের সংঘর্ষ 

এ যুগে ভারতের আর একটা উল্লেখযোগ্য অধ্যায় হল গাল-প্রাতহার-রাষ্্রকূট 
সংঘর্ষ | ধর্মপাল যখন গোড়ে রাজত্ব করছিলেন এ সমর তাঁর প্রবল প্রাতদ্বন্বী ছিলেন 
দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকুট বংশীয় রাজা ধুব ও তাঁর পাত্র তৃতীয় গোবিন্দ এবং গৰ্জ'র-প্ৰাতিহার- 
বংশীয় রাজা বংসরাজ ও নাগভট্ট।“ ধৰ্মপাল কনোঁজের রাজা ইন্দ্ররাজকে হেন্দরাযুধ) 
পরাজিত করে তাঁর মনোনীত প্রাতানাঁধ চক্রায়ুধকে কনৌজের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। 
রাষ্টক[টেবংশীয় রাজগণ গোঁড়রাজকে TMT মধ্যবতাঁ ।দৌরাব থেকে বিতাড়িত 
করেন। অজ্পকাল পরেই গন্র প্রাতহার রাজ নাগভট্ট ধর্মপালকে পরাজিত করে 
চক্রায়ধকে সিংহাসন থেকে সারয়ে দেন এবং কনৌজ দখল করেন। কিন্তু রাষ্ট্রকূটরাজ 
eu ও তৃতীয় গোবিন্দের আক্রমণে  গজ-প্রাতহারগণ পুনরায় রাজপুতানায় য়ে 
আশ্রয় নিতে বাধ্য হল এবং উত্তর ভারতে ধর্মপালের একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হল। ধর্মপালের 
ara দেবপাল প্রাতহাররাজ িহিরভোজকে পরাজিত করেন। তবে পালরাজ নারায়ণ পাল 
প্রাতহাররাজ মহেন্দ্রপালের কাছে পরাজিত হওয়ায় মগধ ও উত্তরবঙ্গ কিছুকালের জন্যে 
গজ র-প্রাতহারদের অধীন হরে পড়ে। 

এক্যবদ্ধ সাম্রাজ্য গঠনে অক্ষমতা ও লামন্তরাজার উদ্ভব 

উত্তর ভারতে অনেকগুলো রাজপুত বংশ এবং পালবংশ প্রায় তনশো বছর ধরে 
রাজত্ব করলেও তাদের কারো পক্ষে এক্যবদ্ধ সাম্রাজ্য প্রাতষ্ঠা করা সম্ভব হয়নি। রাজপুত 
শান্তগুলো TED CE সামন্ত রাজা রূপে রাজত্ব করাছলেন। তাঁদের এক্যবদ্ধ সাম্রাজ্য 
প্রাতিষ্ঠার অক্ষমতা আরবের মুসলমানদের ভারত আক্রমণে প্রলুব্ধ করোছল। 


(s) বাংলাদেশ ও ss 


শশাজ্কের AAT 

শেষ গুপ্তরাজগণের অযোগ্যতা এবং হূণ জাতির ক্রমাগত আক্রমণের ফলে গুপ্ত 
সাম্রাজ্য প্রায় ভেঙে পড়োছিল। ফলে গুপ্ত রাজ্যের বিভিন্ন অংশে অনেকগুলো স্বাধীন 
রাজ্যের, উদ্ভব হয়েছিল গুপ্তবংশের কেউ কেউ এই সাম্রাজ্যের বিভন্ন অংশে ছোট ছোট 
স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করৌছলেন। সেই সময় বাংলাদেশও স্বাধীন হয়োছিল। 

গোঁড়রাজ শশাঙ্কের সিংহাসন লাভ 

ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ দকে মহাসেনগুপ্ত নামে গুপ্তবংশীয় এক রাজা গৌড় ও 
মগধে খুব শীল্তশালী হয়ে উঠেছিলেন। শশাঙ্ক [ছিলেন তাঁর সৈনাপাতি। মহাসেনগহপ্ত 
মারা গেলে সম্ভবতঃ ৬০৬ খ্রীষ্টাব্দে শশাঙ্ক গোড়ে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। সেকালে 
উত্তরবঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের কতকাংশ নিয়ে গৌড়রাজ্য গঠিত ছিল। মহারাজ শশাঙ্ক 
বাঙালশী ছিলেন। তাঁর বংশ ও বাল্যজীবন সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায়ান। তবে 
এটুকু জানা যায় যে, বাঙালী রাজগণের মধ্যে শশাংকই সার্বভৌম নরপাঁত। তান 
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গোঁড়কে একটি সাম্রাজ্যে পাঁরণত করতে চেয়েছিলেন্‌। তাঁর রাজধানী ছল বর্তমান 
TPR জেলার SAA বা রাঙামাট। 
শশাড্কের Baal ও ন্লাজ্যাবষ্তার 

Cicer রাজা হবার পর তান বাংলাদেশ ও মগধ অধিকার করেছিলেন। 1তান 
ছিলেন হর্ষবর্ধনের সমসামারক। মৌখরীদের আক্রমণ থেকে গোঁড়কে রক্ষা করবার জন্যে 
তান মালবের রাজা দেবগুপ্তের সঙ্গে TALS স্থাপন্‌ করে কনোৌজ আক্রমণ করেন। যুদ্ধে 
কনৌজরাজ গ্রহ্বর্মন পরাজিত ও নিহত হন। গ্রহবর্মন ছিলেন থানে*বরের রাজার জামাতা ৷ 
সুতরাং থানেশ্বরের রাজা রাজ্যবর্ধন্র সঙ্গে গৌড় ও মালবের যুদ্ধ বাধে। গোঁড়রাজ 
শশাঙ্ক থানেশ্বরের রাজকন্যা এবং গ্রহবর্মনের রাণী রাজ্যশ্রীকে কারারুদ্ধ করে থানেশ্বর- 
রাজ রাজ্যবর্ধনকে হত্যা করেন। অতঃপর রাজ্যবর্ধনের ভ্ৰাতা হর্যবর্ধন ভাগ্গনীর উদ্ধার 
ও ভ্রাতৃহত্যার প্রাতশোধ নেবার জন্যে শশাঙ্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধযান্রা করেন। কামরুপেয় 
রাজা CP হর্ষবর্ধনের পক্ষ অবলম্বন করেন। তবে শশাঙ্কের জশীবদ্দশায় গোঁড়- 
মগধ, উৎকল ও কঙ্গোদ তাঁর অধীন ছিল। তাঁর মৃত্যুর পর হৰ্ষবৰ্ধন মগধ এবং ভাস্কর- 
বর্মন SAAT আধকার করেন। ৬১৯ খ্ৰীষ্টাব্দ থেকে ৬৩৭ গ্ৰীষ্টাব্দের মধ্যে কোন সময়ে 
শশাত্কের মাত্যু ঘটে। তাঁর রাজ্য দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের তাীরবতাঁঁ গঞ্জাম জেলা এবং 
. পশ্চিমে বারাণসী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। শশাঙ্কের পূর্বে অন্য কোন বাঙালী এত বড় 
সাগ্রাজ্য স্থাপন করতে পারেনি। 


শশাঙ্কের ধর্মমত 
শশাঙ্ক শিবের উপাসক ছিলেন। হিউয়েন-সাঙের বিবরণ থেকে জানা যায়, {তান 
বোঁদ্ধাবদ্বেষী ।ছিলেন। তান aq বৌদ্ধাবহার ধ্বংস করেন এবং qm. বৌদ্ধ ভিক্ষু 
হত্যা করেন। হিউয়েন সাঙ্‌ লিখেছেন যে তান বুদ্ধগয়ার বোধিবক্ষ কেটে ফেলোছিলেন। 
এ পাপের জন্যে তান নাকি গালত কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। এই কাহিনী সত্য 
কিনা বলা কঠিন। 
শশাজ্কের কৃতিত্ব 
বাংলার ইতিহাসে বাঙালী হিসেবে «esa কৃতিত্ব অপারসীম। তিনিই বাংলার 
প্রথম স্বাধীন সার্বভৌম নরপাঁত। সামান্য সেনাপাঁত থেকে জীবন শুধু করে সার্বভৌম 
রাজা হওয়ার কৃতিত্ব একান্তভাবে visi তাঁর বীরত্বে বাঙালীর মর্যাদা সদরে ছাড়িয়ে 
পড়ে। তিনি বাংলাদেশকে প্রথম সর্বভারতীয় গোঁৱবদান করেন। 
গাল ও সেন রাজাদের আমলে বাঙলার সমাজ ও সংস্কৃত ! 


পাল ও সেন রাজাদের আমলে পাঁচশো বছরের শাসনকাল বাংলার ইতিহাসের এক 
গোঁরবোজ্জবল অধ্যায়। এই সময় রাজনৈতিক প্রগাঁত ছাড়াও, বাংলার সমাজ ও সংস্কাতির 
যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়েছিল। আর্য ও অনার্যদের সংমিশ্রণে যে বাঙালী সংস্কৃতি গড়ে 
উঠোছিল, তার প্রকাশ দেখা যায় পাল রাজাদের আমলে। প্রাচীন বাংলায় লিখিত pater. 


গুলোতে, বাঙালীর সমাজ-জীবনের কথা কিছ কিছু জানা যার। তাছাড়া, প্রাচশনালীপি, 
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“শিল্প নিদর্শন ও বিদেশী পর্যটকদের বিবরণী থেকেও অল্প তথ্য এ বিষয়ে সংগ্রহ করচ 
যায়। 

বাঙালীর পরিচয় £ হিউয়েন-সাঙ্‌ তাঁর 'ববরণীতে বাঙালীর চারত্রের খুব প্রশংসা 
করেছেন ৷ সমতটের লোকেরা স্বভাবতঃ শ্রমসহি্?, তাগ্রীলপ্তের লোকেরা দৃঢ় ও িভাঁক 
এবং TIAA লোকেরা সাধু ও অমায়িক ছিলেন। তান বাঙালীর শিক্ষার aie 
অনরাগের যথেষ্ট প্রশংসা করেছেন। লেখাপড়া শেখবার জন্যে বাঙালী দূর দেশে পর্যন্তও 
TAS! বাঙালীদের মধ্যে বেদ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, BG, গাণত, কাব্য, 
ব্যাকরণ, অলঙ্কার, ছন্দ, আয়ুর্বেদ, অস্ত্রবেদ, wa প্রভাঁতর পঠন-পাঠন ছিল। ক্ষেমেন্দ্র 
ও বিজ্ঞানেশ্বর গড়ের লোকদের কলহাঁপ্রয় বলে আঁভাঁহত করেছেন। 

জাতি : জনসাধারণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র-এই চার শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল 
তবে পাল ও সেন যুগে বৈদ্য, কায়স্থ, গন্ধবাঁণক, মোদক, তন্তুবায় শ্রেণীর সূচনা হয়োছল ৷ 
সেনরাজ বল্লাল সেন কৌলীন্য প্রথার প্রবর্তন করোছলেন। প্রাচীন চর্যাপদে ডোম, 
চণ্ডাল ও শবর জাতির বিবরণ পাওয়া যায়। তারা সমাজে অস্পৃশ্য বলে গণ্য হত। তারা 
বাঁশের বড়ি বানাত ও তাঁত TAS! মেয়েরা নেচে গেয়ে বেড়াত। শবরেরা পাহাড়ে 
বাস করত। fae নামে আর একশ্রেণীর আদিম জাত বাংলা দেশে বাস করত। তারা 
বনে বাস করত এবং তীর, ধনুক ও খড়া ব্যবহার করতে Slaw! 

সমাজে মেয়েদের স্থান £ চতুৰ্বৰ্ণ ও চত্রাশ্রমের ন্যায় যৌথ-পাঁরবার তখনকার সমাজ- 
জশীবনের একটা বৈশিষ্ট্য। ছেলে মেয়ে, স্ত্রী, ভাই-বোন, বাবা-মা নিয়ে গঠিত পাঁরবারে 
পুরুষদের প্রাধান্য ছিল। পুরুষদের পক্ষে বহুবিবাহ নিন্দনীয় ছিল না। তবে সমাজে 
নারীর স্বাধীনতা ক্রমশঃ অত্কুচিত হয়োছল। পিতাই ছিল সংসারের কর্তা। সঃতরাং 
সমাজে নারীকে সর্বদাই পুরুষের উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকতে হত। কন্যা, স্ত্রী ও 
মাতাকে যথাযোগ্য শিক্ষা ও সম্মান দেওয়া হত। বাল্যকালে কন্যাকে নাচ, গান, চিন্রা্কন 
প্রভৃতি চারুশিল্পে পারদার্শনী করে তোলা হত। তারা দর্শন ও যুদ্ধ বিদ্যা ও শিক্ষালাভ 
করতে পারত। শিক্ষার শেষে কন্যাদের বিয়ে দেওয়া হত সেযুগে ব্রাহ্ম, দৈব, আর্য, 
প্রজাপাত্য, গান্ধর্ব প্রভৃতি বিবাহ-রীতির প্রচলন ছিল। সমাজে নারীর সহমরণ প্রথা 
প্রচালত ছিল৷ বিধবাদের পুনরায় বিয়ে হত না। অপাত্রক স্ত্রীরা স্বামীর সম্পান্ত পেত। 
বাংস্যায়ন বাংলার মেয়েদের মৃদুভাষণী,  কোমলাঙ্গী ও অনচুরাগবতী বলে বর্ণনা 
করেছেন। 

খাদ্য £ প্রাচীনকাল থেকে বাঙালীরা ভাত ভালবাসে । মাছ, হরিণ, ছাগ, ও পাখীর 
মাংস, নানারকম মশলা দেওয়া নিরামষ তরকারি, মাষ্ট, ?পঠে-পায়েস, দই, দুধ, ক্ষীর 
প্রভৃতি দুধের খাবার ছিল বাঙালীর খাদ্য। বাংলায় ব্রাহ্গণেরা আমিষ ভোজন করতেন। 
্রাহ্মণ-সমাজে মাছ-মাংস খাওয়া নিন্দনীয় ছিল। সেকালে ইলিশ মাছ এবং LAGU 
শুটকী-াছের আদর ছিল! কলা, তাল, আম, নারিকেল প্রভাত ফলও খাদ্যের মধ্যে ছিল? 
নানারুপ মাদক পানীয় ব্যবহৃত হত। 

পোশাক £ ie ও শাড়ীই ছিল বাঙালীর প্রধান পোশাক। তখন পুরুষের হাঁটুর 
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নাচে xe পরার চলন ছিল না। তারা মালকোঁচা দিয়ে ects পরত। পুরুষেরা উড়ান 
ব্যবহার করত। মেয়েদের শাড়ী পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত পেণঁছত। মেয়েরা ওড়না ব্যবহার 
করত। তাদের শাড়ীতে নানারকম নক্সা থাকত। তখন কার্পাস, রেশম, পশমের তৈরী 
Ty ব্যবহৃত হত। উৎসব বা বিশেষ অনুষ্ঠান উপলক্ষে সম্ভবতঃ বিশেষ পাঁরচ্ছদের 
ব্যবস্থা ছিল ৷ 

অঙ্গ-ভূষণ ঃ পুরুষ ও মেয়েরা উভয়েই আংটি, কানে কুণ্ডল, গলায়-হার, হাতে 
বলয়, কোমরে মেখলা ও পায়ে মল পরত। কেবল মেয়েরা শাঁখের বলয় ব্যবহার করত। 
মেয়েরা অনেক সময় হাতে WINE পরত। ধনীরা সোনা, রূপা, মাঁণ-মনুক্তোর গহনা ব্যবহার 
করত। ALAA কেউই শরোভ্বণ ব্যবহার করত না। পুরুষেরা বাবার চুল 
রাখত, মেয়েরা নানা রকম খোঁপা বাঁধত। মেয়েদের শোৌখনতা ছল না। তবে টপ, 
আলতা, কাজল, কুমকুম পরার রেওয়াজ ছিল। বিয়ে হলে মেয়েরা Pg পরত। সেকালে 
AMA চামড়ার জুতো, কাঠের খড়ম ও ছাতা ব্যবহার করতে দেখা যায়। 

আমোদ-প্রমোদ £ রাজা রাজড়াদের মধ্যে শকারই ছিল প্রধান আমোদ। 'নম্নস্তরের 
লোকেদের মধ্যে কুস্তি ও নানারকম শারীরিক কসরত প্রচাঁলত ছল। পাশা, দাবা, 
বাঘবন্দী, যোলঘর, দশ-পৰ্চিশ প্রভাত খেলা বাঙালীদের প্রিয় ছিল। তখন বাঙালীর 
ব্যবস্থা ছিল। বীণা, বাঁশি, spe ঢাক, ঢোল, করতাল, এমনাঁক মাটির ভাণ্ডও বাদ্য- 
AUS ব্যবহৃত হত। মেয়েরা উদ্যান-রচনা, জলক্রীড়া প্রভাতি ভালবাসত। দোল, 
Rone, জন্মাষ্টমী- বাঙালীর বড় উৎসব fen! অল্নপ্রাশন, পৈতীধারণ, বয়ে, 
শ্ৰাদ্ধ প্রভতি সামাজিক আচার-অননষ্ঠোনের প্রচলন ছিল। 

জীবিকা £ পাল ও সেনযুগে অধিকাংশ লোক গ্রামে বাস করত। কৃিকাজই ছিল 
সাধারণের প্রধান উপজীবিকা। তখন গ্রামবাসীরা জাম চাষ করে নানা রকম শস্য ও ফলমূল 
উৎপন্ন করত। তখন আখের WW চাষ হত এবং আখের রস থেকে প্রচুর চিনি ও গড় 


E 
tela হত। অধিক পারমাণে গড় হত বলে এ দেশের নাম হয় গোঁড়। তলা ও সারধার 
যথেষ্ট চাষ ছিল। পানের বরজও অনেক femi 


নারকেল, সুপারি, আম, কাঁঠাল, কলা, 
লেব; SETS বহু ফলবান বৃক্ষের চাষ হত। কাপড় বোনা, মাটির ও লোহার জিনিসপত্র 
তৈরি করে অনেক লোক জীবনধারণ করত। সে সময়ে 
কাপড় ও মসালনের বিশেষ আদর ছিল। কিছুসংখ্যক লোক রাজদরবারে, সেনাবিভাগের 
নানা পদে চাকার করে TA অজন করত। বাংলায় তখন অনেক সমন্ধ শহর fen 
তাছাড়া, ব্যবসা-বাণিজ্যে বাংলাদেশ উন্নত ছিল। 


তলার তমল.ক ও inser 
Trees ছিল FETC বিখ্যাত বন্দর | এই সব. বন্দর থেকে বহু পণ্যুবয দাক্ষণ-পূর্ক 
এশিয়ার বন্দরে যেত। স্থল ও জলপথের যানবাহন ছিল গরুর গাড়ী ও নৌকা। ধনী 


জনগণের অবস্থা £ গুপ্ত-পরবর্তী কালের চীন পর্যটক এবং 
1ববরণ থেকে জানা যায় যে বাংলার আঁধবাসীরা সুখে-শান্ততে 


{বিদেশের বাজারে বাংলার তাঁতের. 


৷ ঞতহাসক কাহিনী ১০৫ 
তারা সংজীবন যাপনে অভ্যস্ত fuer! দেশে মামলা-মোকদ্দমা ছিল না। রাজকর্মচারীরা 
দেশে শৃঙ্খলা রক্ষা করত। তবে পথঘাট খুব নিরাপদ ছিল না। রাজারা স্বেচ্ছাচরট 
feria all সামাজিক অপরাধে কঠিন শাস্তি দেওয়া হত। দেশে শিক্ষা ও জনসেবার 
জন্যে দাতব্য ব্যবস্থা প্রচনর ছিল। 

ধর্ম ৪ বাংলাদেশ আর্ধসভ্যতার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র হলেও পালফুগে এখানে বোদ্ধ- 
ধর্মের প্রাধান্য ছিল। পালরাজারাও বৌদ্ধধমণীবলম্বী ছিলেন এবং এই ধর্মের পচ্ঠ- 
পোষকতা করতেন। হিউয়েন-সাঙ্‌ বাংলাদেশে বহ বৌদ্ধ বিহার দেখোছলেন। বাঙালী 
পণ্ডিত অতীশ দপত্কর তিব্ৰতে বৌদ্ধধর্ম প্রচার ও সংস্কার সাধন করতে িয়োছলেন। 
বাঙালী বৌদ্ধ আচার্য কুমার ঘোষ দাক্ষণ পর্ব এশিয়ায় ভারতীয় উপানবেশের SS, 


অতীশ দীপঙ্কর 

নছলেন। বাংলাদেশে Temas পাশাপাশি বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম বিস্তারলাভ করোছল ৷ 
পৃহউয়েন-সাঙ্‌ নিজেও বাংলাদেশে বহ; দিগম্বর জৈন দেখোঁছলেন। পাহাড়পনরে একাঁট 
fem বিহার ছিল। পাল রাজারা যে পরধর্মের প্রাত উদার ছিলেন, এটা তার পরিচয়। 
শশাংক ও সেন রাজাদের আমলে হিন্দুধর্মের প্রাবল্য ছিল। বৈষ্ণব, শৈব, শান্ত প্ৰভাবত 
হিন্দ; ধর্মের সম্প্রদায়গনলো পাশাপাশি শান্তিতে নিজস্ব ধর্ম আচরণ করত। সেন 
রাজাদের আমলে বিষ শিব, পার্বতী প্রভাত দেবদেবীর পুজার প্রচলন p. হয় ও 
বহু মান্দর নির্মিত হয়। 

শিক্ষা ও সাহিত্য : শিক্ষা বিস্তারের দিক থেকে পাল যুগের গুরুত্ব অপরিসীম 
পালরাজাদের আমলে STO, জগদ্দল, CUN, পাহাড়পুর, বিক্রমপুর ও বিকমাশলা 
প্রভাত স্থানে বৌদ্ধ বিহার ও শিক্ষাকেন্্ স্থাপিত হয়! ওদন্তপু বিহারের 
প্রাতষ্ঠাতা হলেন গোপাল। এটা নালন্দার কাছে অবস্থিত ছিল। এখানে বৌদ্ধধ্মশাস্ত্র 
দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষাদান করা হত। এর গ্রন্থাগার খুবই প্রসিদ্ধ ছিল। মেধাবী 
ছাত্ররা এখানে বিনা খরচে শিক্ষালাভ করতে পারত। leen: শ্রীজ্ঞান ওদন্তপ্ররের ছাত্র 
somal  পালফুগে বিকুমশিলা মহাবিহার একটি emer শিক্ষাকেন্দ্র Tem! বর্তমান 
"Sagra ভাগলপুর জেলায় উহা sabes ছিল। নদীর তারে পাহাড়ের উপরে এই 


f 


“দৃবশ্বাবদ্যালয়ে ১০৭টা মন্দির ও ৬টা মহা-বিদ্যালয় ছিল। এখানে ১১৪ জন আচার্য 


১০৬ এঁতিহাসিক কাহিনী 
নানা বিষয়ে শিক্ষাদান করতেন। প্রধান আচার্য ছিলেন বাঙালশ অভয়াকার গৃপ্ত। তিব্বত 
ও নেপালের ছান্ররাই এখানে বেশী সংখ্যায় পড়তে আসতেন। বৌদ্ধ ও "হিন্দু APS 
এখানে পড়ান হত। শিক্ষার ক্ষেত্রে বিক্রমাশলায় কোন সাম্প্রদায়িকতা ছিল না। ধম্পালের 
আর একটি বিহারের নাম সোমপুরী fammi সম্প্ৰতি বাংলাদেশের রাজসাহী জেলার; 
পাহাড়পুর নামক স্থানে সোমপদুরী বিহারের বিরাট ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। 
Temm বিক্রমপ্রী বিহারও সেযুগে অন্যতম শিক্ষাকেন্দ্র ছিল। ধর্মপাল শিক্ষা, 
বিস্তারের জন্য নানাস্থানে পণ্টাশাটি বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। ধৰ্মপাল ও দেবপাল 
উভয়েই নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। শিক্ষাকেন্দ্ৰ হিসেবে নালদ্দা 
তখনও বিশ্বাবখ্যাত ছিল। এশিয়ার বিভিন্ন দেশের fae ও আচার্যগণ এই শিক্ষা- 
কেন্দ্রে যোগদান করতেন। : ত 

পালযগে শিক্ষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে বাঙালীর খ্যাতি ভারতের বাইরে ছাড়িয়ে 
পড়োঁছিল। পালয:গেই চর্যাপদ নামে বৌদ্ধ দোহা ও সঙ্গীত রচিত হয়োছিল। চযনপদ- 
গুলো হল প্রাচীন বাংলা ভাষার নিদশন। সংস্কৃত সাহিত্যে পালফুগের 'রামচারত? 
গ্রন্থের রচয়িতা সম্ধ্যাকর নন্দী, পাশ্ডিত ভবদেব ভট্ট, ণঁচাকংসা-সংগ্ৰহ’-বচায়ত্য 
চক্পাণি দত্ত ও দায়ভাগের' লেখক জামৃতবাহনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সেন 
যুগেও সাহিত্য ও সংস্কৃত চর্চা অব্যাহত ছিল। রাজা বজ্লাল সেন ‘দানসাগর’ ও 
অদ্ভ(তসাগর নামে দুখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ রচনা করেন। লক্ষ্মণ সেনও পণ্ডিত এবং শিক্ষা- 
Tu ছিলেন। বিখ্যাত কাঁব খোয়ী 'পবনদতমত রচনা করেন। বৈষ্ণব কাঁব জয়দেব 
তাঁর স্মাবখ্যাত “গাঁতগোবিন্দম্‌” নামক কাব্য রচনা করেন। তাছাড়া, এই যুগেই wena, 


৮ 


শরণ, উমাপাঁত ধর, ঈশান, গোবদ্ধন প্রভৃতি পণ্ডিত ও কাঁবগণ জন্মগ্ৰহণ করেন। 
(e) দক্ষিণ stas 
বাদামীর (বাতাপির) চালদক্য-বংশ 
Seta ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাতাপিপুরে (বৰ্তমান বোম্বাই-এর তন্ত্ৰত 
Terra জেলার বাদামী) প্রথম পমলকেশী চালক্য রাজ্য স্থাপন করেন। তিনি অশ্বমেধ 
যজ্ঞ করেছিলেন।  চাল;ক্যরাজগণ গোঁড়া হিন্দ; ছিলেন। কাঁতি‘বর্মণ ছিলেন এই 
বংশের প্রকৃত শল্তিশালী ও প্রাতপত্তিশালী স্থাপাঁয়তা। তিনি মগধ, বঙ্গ, দ্রাবিড়, গঙ্গা 
প্রভাত ভূখণ্ড জয় করেছিলেন বলে অনুমান করা চলে। তাঁর রাজ্য উত্তরে বঙ্গোপসাগর, 
TRE সমুদ্র উপকূল, দক্ষিণে তামিল রাজ্যগ্ীলর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তাঁর 
পরবর্তী নরপাঁত মঙ্গলেশ দাক্ষিণাত্যের মালভ্বীমর উপর এক বিশাল অংশ চালুক্য 
দ্বিতীয় পুলকেশীই ছিলেন এই বংশের শ্রেষ্ঠ নরপাতি। তানি হৰ্ষ'বৰ্ধানের সম 
ছিলেন। তিনি ৬০৮ গ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। 1হিউয়েন-সাঙ্‌ 


তাঁকে দাক্ষণ 
EN ce sate wur elus করেছেন। [তিনি কথ্কণ, pu মালৱ, কালা 


Gert প্রভাতি জয় করে বাতাপি-রাজ্যের আয়তন বৃদ্ধি করেন। হৰ্ষবৰ্ধন ৬২০ খ্রীষ্টাব্দ 
দাঁ্ষণ ভাৱত আঁভবান করলে দ্বিতীয় পৃলকেশন নম'্দাতারে তাঁকে ত করেন। ‘তান 


re এতিহাসিক Hit ১০% 


সমগ্ৰ দাক্ষিণাত্যের মালভূমি নিজের আঁধকারে আনতে সমর্থ হয়োছলেন fees দ্বিতায় 
গুলকেশীর পত্র প্রথম বিক্রমাদত্য পল্লবগণকে পরাজিত করে পিতার পরাজয় € 
অপমানের প্রাতশোধ গ্রহণ করেন। প্রথম বিক্রমাদিত্যের আমলে চালুক্য-বংশের Tar 
ও প্রাতপান্ত যথেষ্ট পরিমাণে বেড়ে গিয়েছিল। পরবর্তী নরপাঁত দ্বিতীয় বিক্ৰমাদিত্য 
আরবদের দাক্ষিণাত্যে অভিযান ব্যাহত করোছলেন। অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে রাষ্ট্রকুট- 
রাজের আক্রমণে দ্বিতীয় কীর্তবণ পরাজিত হয়ে সিংহাসন হারান। তারপরই চালুক্য 
বংশের অবসান ঘটে। 


stole পল্লব-বংশ 


্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে পজ্লব-বংশের সূত্রপাত হয়। পল্লবদের Verte সম্পর্কে 
মতভেদ আছে। এই বংশের প্রথম উল্লেখযোগ্য রাজা ছিলেন শিবদ্কন্দ বর্মণ। Tele 
অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। পল্লবগণের রাজধানী ছিল Tet (বর্তমান কাঁঞ্জভরম্‌) | "US 
সম্রাট সমদ্রগপ্তের সময়ে পল্লবরাজ বিফুগোপের পাঁরচয় পাওয়া যায়। তান সমদদ্র- 
গুপ্তের হাতে পরাজিত হন এবং বশ্যতা স্বীকার করে করদ রাজা হিসেবে হৃতরাজ্য ফিরে 
পান। ষণ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে পল্লবরাজ fine চোল, চের ও পাণ্ড রাজ্য জয় কৰে৷ 
এক অখণ্ড তামিলরাজ্য স্থাপন করেন। এমনাক সিংহল পর্যন্ত তিনি জয় করোছিলেন। 
সংহবিষণুর পাত্র ছিলেন মহেন্দ্র বর্মণ। তিনি বহুমুখী প্রতিভার আধকারী ছিলেন। 
[তান তাঁর সমসামায়ক চাল:ক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর কাছে পরাজিত হন এবং পল্লব- 
রাজ্যের উত্তরাংশের eat রাজ্য হারান। 

মহেন্দ্রবর্মণের মৃত্যুর পর নরাসংহবমণ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তানি চাল;ক্যদেৰ 
সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন এবং চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীকে পরাজিত করে রাজধান 
বাতাপি দখল করেন। তিনিই পল্লব বংশের সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ রাজা। এইয[দ্ধে [সংহলের রাজা 
সাহায্য করেন। বিনিময়ে নরাসংহবর্মণ সংহলরাজকে চাল;ক্যদের অধীনতা থেকে মত 
হতে সাহায্য করেছিলেন। তাঁর সময়েই হিউয়েন-সাঙ্‌ কাণ্ঠনগর পারভ্রমণে 1গয়োঁছলেন। 
নরসিংহবর্মণের মৃত্যুর পর পল্লবশক্তির পতন "ux হয়। দ্বিতীয় মহেন্দ্ৰ, দ্বিতীয় 
পরমেশ্বর, TOT নরাঁসংহবর্মণ প্রভৃতি রাজারা দীর্ঘকাল শাসন করেন। কিন্তু কাণ্চীর 
গোঁরব ফেরাতে পারেননি। নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে চোলরাজ আদিত্য চোলের হানে 
পল্লবরাজ অপরাজিতের পরাজয় ঘটলে পল্লববংশের পতন ঘটে। 

চালুক্য ও পল্লব-শিল্প 


চাল;ক্যগণ স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিন্রকলার পন্ঠেপোষক ছিলেন। তাঁরা চাল;ক্য-রাজ্যেন্ 
নানা জায়গায় অসংখ্য দেবদেবীর ম্যার্ত ও মান্দর নির্মাণ কাঁরয়োছলেন। চালদক্যরাজগণেক্ 
আমলে ও পম্ঠেপোষকতায় তৈরী সংগমেশ্বর ও বিরুপাক্ষ মন্দির চাল'ক্য স্থাপত্যবশঙ্পের 
আঁত সুন্দর নিদর্শন। বাতাঁপর বিফুমন্দির অপূর্ব শিল্প নিদর্শন। পাহাড়ের গায়ে 
ভানল্তনাগের উপর উপবিষ্ট feux. ও নরসিংহমর্তি বিখ্যাত। এছাড়াও Tell: 
অনেক প্রস্তর-খোদিত মান্দর ও গথা আছে। চাল;ক্যরাজগণের আমলে GATT € 


Sov এীতিহাসিক কাহিনী 
এলিফ্যাণ্টার গনহাচিত্রগুলোরও কিছু কিছু চিত্রিত হরেছিল। হিউয়েন-সাঙ্‌ চাল্ুক্যরাজ্যে 


শতাধিক বৌদ্ধমঠ দেখোঁছলেন। অজন্তার বিস্ময়কর দেওয়াল-চিত্রগুলো এইসময়েই আঁঙ্কত 
স্বয়োছল | ; 


টাটা নালা পা ৯৯৮, লা 


à এতিহাসিক কাহিনী 2 ১০৯ 


পল্লবগণের পৃষ্ঠপোষকতায় ভারতার স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের বিকাশ পল্লবদের আমলে 
আরম্ভ হয়োছল। আজও কাণ্ডি ও মহাবলীপুরমে পল্লব-ীশল্পের নিদর্শন দেখা যায়। 
পাহাড় কেটে মন্দির নির্মাণের প্রথা রাজা মহেন্দ্রবর্মণ চালু করেন। পল্লবরাজ নরাসংহ 
বৰ্মণ মহাবলীপুরমে পাহাড় কেটে রথের আকারে যে সাতটি মান্দর নির্মাণ করান, ত্য 
“সপ্তরথ” নামে পাঁরচিত। যেমন ধর্মরাজ রথ, ভীম রথ, অজন রথ, দ্রৌপদী রথ ইত্যাদ ৷ 
তবে Mies ত্ৰিপনরান্তকেশ্বর মন্দির, এরাবতেশ্বর মন্দির এবং মৃহাবলীপুরমের মুস্তে্বর 
ও কৈলাসমান্দর বিখ্যাত। এ সব মান্দরের সুক্ষ শিল্পকার্য দেখলে অবাক হতে হয়। 
দক্ষিণ ভারতের এ যুগের শিল্পরীতি “পল্লবী ঢং” নামে পাঁরাচত। এ শিল্পরীতি দক্ষিণ- 
পূর্ব এশিয়ার দ্বীপগনুলোতে ছাড়িয়ে পড়োছল। 

চোলদের নৌ-শান্ত 

দক্ষিণ ভারতে চোল রাজাদের আমলে সম্দ্রযাত্রা, বাণিজ্য ও রণতরী নির্মাণ বিশেষ 
খ্যাতিলাভ করেছিল। চোলরাজগণ নৌ-বলে বলীয়ান ছিলেন৷ রাজরাজ চোলের নৌ- 
বাহিনী সিংহল, লাক্ষাদ্বীপ ও মালদ্বীপ আঁধকার করোছিল। তাঁর পত্র রাজেন্দ্র চোলের 
আমলে চোলবাহনী বঙ্গোপসাগর পার হয়ে পেগ আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপঞ্জ 
দখল করেছিল। তাঁদের বাণিজ্য-তরীগুুলো ব্ৰহ্মদেশ, মালয়, ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ প্রভাত 
সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য করত। এ রাজ্যের বাঁণকদের বিরাট সংখ্যক বাণিজ্যপোত ছিল ৷; 
চোলরাজগণের আমলেই ভারতীয় নৌশান্ত সর্বাপেক্ষা উন্নত হয়ে উঠোঁছল। 


ভানযশনীলনগ 
faxum প্রশ্ন 2 
১। ভারতে কত সালে E আক্রমণ শুরু হয়? , 


21 ভারত-আক্লমণকারী হুণদের fe বলা হত? 

ol ভারতে হূণনেতা কে কে ছিলেন? 

Sl শেষ শক্তিশালী গুপ্ত সম্ৰাট কে ছিলেন? 

৫ । ভারতে হৃণদের রাজধানী ছিল কোথায়? ৬। পদষ্যভত-বংশের প্রাভষ্ঠাভা কে? 
Ql রাজাবর্ধনকে কে হত্যা করেন 
vi হৰ্ষবৰ্ধন কত খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে IA? 

s! হৰ্ষবৰ্ধনের কি উপাধি ছিল? sol হর্ষবর্ধন্রে সভাকাঁব কে ছিলেন ? 
ssi হৰ্ষবৰ্ধন কি কি গ্রন্থ রচনা করেন? ১২। -হিউয়েন-সাঙ্‌ কে ছিলেন? 
sol হিউয়েন-সাঙ্‌ কত বছর ভারতে ছিলেন? 

S8! নালন্দা কোথায় অবস্থিত ছিল? 

১৫। কোন্‌ বাঙালী পণ্ডিত নালন্দার অধ্যক্ষ "ছলেন ? 
sul তৃতীয় পৃথবীরাজ কে ছিলেন? 

Sat গোঁড়ের প্রথম বাঙালশ সম্রাট কে ছিলেন? 

১৮। শশাঞ্কের রাজধানী কোথায় ছিল? 

ss! 1ৰিক্লমাশনার আচার্য কে ছিলেন? 


৯১০ এঁতিহাসিক কাহিনশ 

২০ ৷ “গাঁতগোবিন্দম” কে রচনা করেন? 

X»! সন্ধ্যাকার নন্দীর রচিত গ্ৰন্থের নাম কি? 

২২। বল্লালসেন কি কি গ্রন্থ রচনা করেন? 

Ro! দক্ষিণ ভারতে শক্তিশালী রাজা কে ছিলেন? 

২৪ ৷ পল্লবদের শিল্পরীতির নাম কঃ ২৫। কখন থেকে RATT গণনা করা হয়? 

২৬ ৷ বাংলাদেশে প্রাচীনকালে কি কি বন্দর ছিল? 

AA চালক্য-বংশের শ্রেষ্ঠ নরপাঁত কে ছিলেন? 

aio উত্তর-ভিত্তিক প্রশ্ন ? 

১। গতি বংশের পতনকালে কাদের অধীনে কোন্‌ কোন্‌ স্বাধীন রাজ্য গড়ে উঠেছিল? 

২। হৰ্ষবৰ্ধন কিভাবে, কোন্‌ কোন্‌ রাজ্যের রাজা হয়োছলেন? 

9! তিনি কিভাবে রাজ্যশ্রকে কোথা থেকে উদ্ধার করেন? 

S! হযর্বধনিকে “উত্তরাপথনাথ” বলা হয় কেন? 

€ হৰ্ষবৰ্ধনের দানমেলার পরিচয় দাও d 

€! রাজপ্তদের পরিচয় কি? কয়েকটা রাজপুত-বংশের নাম লিখ। 

A চোলরাজগণের ciate কেমন ছিল? 

৮! রাজপদ্ত জাতির উদ্ভবকালে উত্তর ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা কেমন ছিল? 

ঝচনা-ভাততিক প্রশ্ন £ 

31 ভারতে তোরমান ও মিহিরকুলের নেতৃত্বে হণ আক্রমণের বর্ণনা দাও এবং এর 
ফলাফল লিখ ৷ 

২। হর্ষবর্ধনের সঙ্গে শশাঙ্কের সংঘর্ষের কারণ কি? এই সংঘর্ষের বর্ণনা ও ফলাফল 
লিখ ৷ 

9! শাসক, বিদ্যোৎসাহী ও ধর্মের প্ঠপোষকরপে হৰ্ষবৰ্ধনের পরিচয় দাও। 

S! হিউয়েন-সাঙ্‌-এর ভারতে আগমনের বর্ণনা দাও। 

€! হিউয়েন-সাঙ্‌-এর বিবরণ থেকে ভারত ও ভারতবাসীর কথা কি জানা যায়? 

৬। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে যাহা জান Tempi 

31 পাল ও সেন বংশের আমলে বাঙালীর সামাজিক জীবন কেমন ছিল? 

VI পাল ও সেন বংশের শাদনকালে শিক্ষা ও সাহিত্যের কিরুপ উন্নতি ঘটেছিল? 

৯) চালুক্য ও পল্লব-শিল্প সম্বন্ধে কি জান? 
বাম দিকের কাতিগিৰলোর সঙ্গে ডান দিকের বংশগমলো সাজাও। 


অজন্তা পালবংশ 

কৈলাস মন্দির __ চন্দেজ্লবংশ 

ওদন্তপুর বিহার চালক বংশ 

ভারতীয় নৌশক্তি 

দানমেলা চোঁহান বংশ 
i খাজ-্রাহো পল্লব বংশ 


Saeed ISS বংশ 


দ্বাদশ অধ্যায় 


asp প্রশ্পিক্রা এবং দক্ষিল-শ,ব্ৰ" এপশ্স্নাস্ৰ ভাস্মভীস্ব 
উপনিচপ্ণ স্থাপন লংস্ফুতিল্ল ents 


ভারতাঁয় সভ্যতা আঁত প্রাচীন সভ্যতা। এই সভ্যতা শুধু TE ভারতের মধ্যেই 
সীমাবদ্ধ ছিল না, ভারতের বাইরে এর প্রভাব দুরদুরান্তে ছড়িয়ে পড়োছিল। ব্যবসা- 


' বাণিজ্যের মাধ্যমেই বাইরের জগতের সঙ্গে ভারতের সম্পক*-বহ প্রাচীনকাল থেকেই স্থাপ্ি 


হুয়েছিল। মৌর্যবংশের রাজা চন্দ্রগুস্ত মৌর্য ও মহামাত অশোকের রাজত্বকালে সারিয়া, 
শমনার, ম্যাসিডন, সিংহল প্রভৃতি দেশের সঙ্গে এই যোগাযোগ আরো Yad এবং ব্যাপক 
হয়ে উঠতে থাকে। STA প্রথম শতাব্দী থেকে রোমান সাম্রাজ্য, চীন, দাক্ষিণ-পুব+ 
এশিয়ার সঙ্গে জলপথে এবং অপর দিকে মধ্য এশিয়া, ব্যাবলোনীয়া এমনাক মিশরের 
সঙ্গেও স্থল ও জলপথে ব্যবসা চলত। কিন্তু ব্যবসায়ীদের সঙ্গে ভারত থেকে শুধু 
alt মনুক্তো, হাতীর দাঁতের জানষ, মসলিন sete পণ্য্রব্য এসব দেশে রপ্তানী হয়ান, 
তার সঙ্গে মহাযান বৌদ্ধ ধর্মপ্রচারকেরাও যেতেন। চীন, তিব্বত, কোরিয়া, জাপান, 
aaa, যবদ্বাপ, ব্ৰহ্মদেশ, সিংহল প্রভৃতি দেশের সাঁহত ভারতের বাণিজ্য ও ধর্মপ্রচারের 
মাধ্যমে ঘনিষ্ঠতা জন্মোছিল। ধর্ম, ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সূত্র ধরে যে যোগাযোগ শর 
হয়োছল তাতে মালয়, কম্বোজ, আনাম, বাল, যবদ্ীপ, বোর্ণও প্রভাতি বৃহত্তর দ্বীপময় 
forgo অঞ্চলে কেবল ভারতীয় ধর্ম-সংস্কৃতির প্রভাব পড়েনি, ভারতায় উপান্বেশ 
স্থাপনের পথও প্রশস্ত হয়েছিল। খ্ৰীষ্টীয় দ্বিতীয় ও পণ্ডম শতকের অন্তর্বতীরকালে এই 
সব দেশে ভারতীয় উপনিবেশ স্থাপিত হয়েছিল তা সংস্কৃতাঁলাঁপ ও চৈনিক পর্যটকদের 
শববরণ থেকে জানা AA! ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে এ সব দেশের 
সভ্যতা অনেক Gate লাভ করেছিল । 
মধ্য-এশিয়া 


মহারাজ অশোচকর সময়ে বৌদ্ধধর্ম হিন্দ;কুশ পর্বতের উত্তরে ও পশ্চিমে বিস্তার লাভ 
করোছিল। পরে IME কুষাণগণ যখন মধ্য-এীশয়া পর্যন্ত রাজ্য স্থাপন করোছিলেন 
তখন, বাহক ও নিকটবর্তী অন্যান্য অঞ্চলে অনেক বৌদ্ধবিহার স্থাপিত mui এই সব 
অঞ্চলের ধর্মযাজক ও বাঁণকদের চেষ্টায় মহাযান বৌদ্ধধর্ম ও ভারতীয় সভ্যতা প্রায় সমগ্র 
মধ্য-এাশয়ায় প্রসার লাভ করে। মধ্য-এশিয়ায় ভারতীয়রা এসে যে সব সমৃদ্ধ গ্রাম ও নগর 
শনমর্ণণ করেছিল তা এখন ধ্বংসস্তূপে পাঁরণত হয়েছে। তবে মধ্য-এীশয়ায় ভারতীয় সভ্যতা 
এবং উপনিবেশ যে স্থাপিত হয়োছল, সে সম্বন্ধে বহু প্রমাণ আবিষ্কৃত হয়েছে। সপ্তম 
শতাব্দীতে চীন পর্যটক হিউয়েন সাঙ্‌ গোবি মরুভূমি আতিক্রম করবার সময় এই অঞ্চলে 
বৌদ্ধ ও ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাব লক্ষ্য করেছিলেন। তান তাঁর বিবরণে এই সব 
উল্লেখ করে গেছেন। সম্প্রাত বিখ্যাত প্রস্থতাত্বক স্যার অরেলষ্টাইন মধ্য-এশিয়া ও 
বেল;চিদ্তানের কোন কোন অংশে মাটি ew অতীত ইতিহাসের নিদর্শন স্বরূপ প্রস্তর- 


. tata, মঠ, অট্রালকার ধ্বংসাবশেষ, বৌদ্ধ alesis, হিন্দ; দেবদেবীর মন্দির, বৌদ্ধ 


৯৯ 


এঁতিহাসক কাহিনী ১১৩ 


মন্দির প্রভূত আবিজ্কার করেন এবং এসব অঞ্চলে যে ভারতীয় উপাঁনবেশ গড়ে উঠোঁছল 
তা প্রমাণ করেন। z 
খোটান 

মধ্য এশিয়ায় ভারতীয় সভ্যতার কেন্দ্ৰ ছিল খোটান। কাথত আছে, সম্রাট অশোকের 
পত্র কুণাল বিমাতার চক্রান্তে রাজ্য থেকে বিতাড়িত হয়ে খোটানে এসে এক রাজ্য স্থাপন 
করেন। ইহাই সব্প্রথম ভারতীয় উপাঁনবেশ। পরবর্তীকালে কুষাণদের সময়ে অনেক 
ভারতীয় পণ্ডিত এখানে শিক্ষাবিস্তার করেছিলেন। সেকালে বৌদ্ধধর্ম fet খোটানের 
প্রধান ধৰ্ম ৷ এস্থানে বহন বৌদ্ধ মঠ ও বিহার ছিল। খোটানে গোমতী বহার খুব প্রাসদ্ধ 
ছিল। এ বিহারে তিন হাজার সন্ন্যাসী বাস করতেন এবং চীন দেশের. বহু পাঁণ্ডত সেখানে 
বোদ্ধশাস্ত পড়বার 'জন্যে আসতেন। চাঁনপর্যটক ফাঁশীহয়েন ভারতবর্ষে আসবার সময় 
এখানে কিছুদিন বাস করোছলেন। প্রাত বছর খোটানে GRAM উৎসব হত। এই 
উৎসবের কথাও ফা-হিয়েন "লিখে গেছেন ৷ একটা রথের ভিতরে থাকত বাুদ্ধমর্ত, আর 
সকলের আগে চলত গোমতী বিহারের ভিক্ষুরা। রথ টেনে এনে যখন নগরের ফটকের 


. কাছে আনা হত তখন খোটানরাজ মুকুট ও পাদুকা খুলে রেখে বুদ্ধম্ার্তর পুজা করতেন্‌। 


কুষাণ যুগের পরবতাঁকালে ধারে ধারে পূর্ব তুকীস্থানে ভারতীয় উপানিবেশ ছেয়ে 
গেল ৷ শৈলদেশে (কাশগড়), চোককুর হেয়ারখন্দ), কুচী (কুচা), SAMA আঁগ্নদেশ), 
তুন্‌-হোয়াং, ভরুক প্রভাত ছোট ছোট ওপানবোশক রাজ্য তুকা স্থানে স্থাপিত হয়োছল। 
এগুলোর মধ্যে খোটান ছিল ভারতীয় সংস্কীতর এক প্রধান কেন্দ্র। আরবীয়রা যখন! 
তুন্‌-হোয়াং আঁধকার করে তখন্‌ সেখানের বৌদ্ধ-ভিক্ষুরা প্রাচীন প'ডাথপত্র একটা গৃহার 
রেখে গুহার মুখ বন্ধ রেখে বিদেশে পালিয়ে গেল ৷ প্রায় এক হাজার বছর পরে এই সব্‌ 
প' থে আবিষ্কৃত হয়েছে_ পদ্দাথর সংখ্যা বিশ হাজারের উপর 

মধ্য এশিয়ার প'দথপত্রে ভীম, নন্দসেন, শ্যামসেন প্রভৃতি হিন্দ; পাণ্ডতদের নাম 
দেখতে পাওয়া যায়। সেখানকার কয়েকটা সীলমোহরে কুবের, গণেশ প্রভাতি fan দেব- 
দেবীর মূর্তি অঙ্কিত রয়েছে। সৃতরাং মধ্য এশিয়ার হিল্দুধম* একেবারে অজানা ছিল না। 

চাঁন 

যাঁশ:গ্ৰীষ্টের জন্মের দশো বছর আগে থেকেই ভারতের সঙ্গে চীনের সমনদ্ৰপথে 
ব্যবসা-বাণিজ্য চলছিল ৷ ভারত থেকে মধ্য এশিয়ায় বৌদ্ধধর্সের মহাযান মতবাদের প্রভাব 
ভারতবর্ষে তীর্থ করতে এবং এঁ দেশের বহু পাণ্ডতেরা বোদ্ধশাস্ল্র অধ্যয়ন করতে ভারতে 
আসতেন। অনেকে এদেশ থেকে বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ চীনে নিয়ে গিয়ে যত্বের সাঁহত pde 
ভাষায় অনুবাদ করেছেন। চীনা ভারতল্মণকারীদের মধ্যে ফা-হিয়েন, হিউয়েন-সাঙ্‌, 
ই-সিং বিশেষ প্রসিদ্ধ। এদের চেষ্টায় চীনা ভাষায় অনেক বৌদ্ধ গ্রন্থের অনুবাদ করা 
হয় এবং চীনের জনসাধারণ বৌদ্ধধৰ্ম গ্রহণ করে। ভারতের কুষাণ আমলে কাশ্যপ মাতঙ্গ 
ও ধর্মরর নামে দু'জন ভারতীয় ভিক্ষং feet নিয়ে গিয়ে চীনদেশে স্থাঁয়ভাবে বসবাস 
করে বৌদ্ধগ্ৰন্থ অনুবাদের কাজে আত্মনিয়োগ করেন ভারতীয় পাশ্ডিত ধৰ্মমত, sels 


এতি-৮ 


১১৪ এঁতিহাসিক কাহিনী 


tree বৌদ্ধ পশ্ডিতগণ চাঁনে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন। কাশ্মীরের রাজকুমার গুণবর্মন 
বৌদ্ধশাস্ত্ে সুপণ্ডিত ছিলেন। চীন সম্রাটের আমন্ত্রণে তিনি চীনে গিয়ে চাঁন্মভাষায় 
বৌদ্ধশাস্তাদি অন:বাদ করেছিলেন শোনা যায়। যে সব SAC পণ্ডিত চনে দিয়ে 
ধর্ম ও শাস্ত্র প্রচারে নিজেদের জীবন্‌ উৎসর্গ করেছিলেন তাদের মধ্যে ভারতীয় পণ্ডিত 
কুমারজীবকে সবশ্রেষ্ঠ বলা চলে। তিনি চীনে ৩০ বছর অতিবাহিত করেন। মৃত্যুর 
পুর্বে তিনি চীনের সর্বত্র দীক্ষাগুরুর জম্মানলাভ করেছিলেন। 

: তিব্ৰত ও দন্লপ্ৰাচ্য 

তিক্বতও ধম? সংস্কৃতি এবং সভ্যতার জন্যে ভারতের কাছে WT! Texte প্রসিদ্ধ 
রাজা অ্রংআন্গ্যস্পে ৫৩৯ খ্রীষ্টাব্দে লাসা নগর প্রতিষ্ঠা করেন। তান হর্ষবর্ধনের 
সমসামাযিক ছিলেন তাঁর এক রাণী ছিলেন চাঁন সম্রাটের কন্যা। রাণীর অনুরোধে 
তিনি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন, ভারত থেকে ধমপ্রচারক নিয়ে গিয়ে তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম প্রচার 
করান। ভারতার পণ্ডিতগণের সহায়তায় তিনি অনেক বৌদ্ধধমগ্রন্থ তিব্বতীর ভাবায় 
অনুবাদ করান এবং ভারতীয় বর্ণমালার আদর্শে তাঁর সময়ে তিব্বতাঁয় বর্ণমালার সৃষ্টি 
হয়। পরবতাঁকালে বহ; তিব্বতীয় ছাত্র নালন্দা বৌদ্ধাবহারে এসে শিক্ষালাভ করত। 
ভারত থেকে বৌদ্ধ আচার্যরা তিব্বতে যেতেন। ভারতীয় পণ্ডিত দপত্কর শ্রীজ্ঞান 
(অন্য নাম অতীশ) একাদশ শতাব্দীতে তিব্বতে বৌদ্ধধৰ্ম" প্রচার করেন। এই বাঙালী 
বৌদ্ধ সাধুর চেষ্টায় তিন্বতে বৌদ্ধধর্মের কিছু fem. সংস্কার সাধন্‌ এবং feq] ভাষায় 
হাজার হাজার পথ CAM করা হয়েছিল। 

‘বিক্রমপুরের ব্রজযোগনী গ্রামে দীপঙ্করের জন্ম হয় (৯৮০ Te অঃ)। বাল্যকাল 
তাঁর নাম ছিল চন্দ্রগর্ভ। ১৯ বছর বয়সে তিনি ওদন্তপঢ্রী বিহারের বৌদ্ধ আচাৰ্য 
'শীলরক্ষিতের কাছে দাক্ষাগ্ৰহণ করেন। এই সময় তাঁর নাম হয় “দীপড্কর ater”! 
অল্প বয়সে তিনি দর্শন ও ধর্ম শাস্রে পাণ্ডিত্য অন্‌ করেন। রাজা নয়পালের আমলে 
তিনি বিক্রমশিলা বিহারের অধ্যক্ষ হন। কিছুকাল পরে ভিব্বতে বৌদ্ধধৰ্ম লোপ পারার 
উপক্রম হলে তিত্বতের রাজা জ্ঞানপ্রভর আমন্ত্রণে তিনি Toss যান এবং মহাযান ধর্ম 
প্রচার করেন। ১০৫৩ খ্রীঃ অঃ তাঁর মৃত্যু হয়। আজও তিব্বতীরা অতীশ. দাপজ্করের 
RET করে। 

কালক্রমে তিব্বত ও চাঁন থেকে বৌদ্ধধৰ্ম ক্ৰমশঃ দুর প্রাচ্যের কোরিয়া, মঙ্গোলিয়া, 
জাপানে প্রবেশ করে। সম্ভবতঃ অষ্টম শতকে ভারতীয় পণ্ডিত বোধিসেন জাপানে 
'গর়োছলেন। জাপানে তিনি একটা বৌদ্ধ sumus অধ্যক্ষ হয়োছিলেন। জাপান, চান ও 
তব্বতে এখনও বৌদ্ধধর্ম প্রচলিত আছে। 

দক্ষিণ-পচর্ব এশিয়া ("hse mU) 

_ প্রাচীনকাল থেকে এশিয়ার দক্ষিণ-পুবেৎ অবাস্থিত মালয়, আনাম, কাম্বোভিয়া, সমান, 
জাভা, বলি, বোর্ণ'ও প্রভৃতি দ্বীপগুলোর সঙ্গে জলপথে ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্য 
টলাছিল। ভারতের লোকের কাছে দুর-প্রাচোর এই অংশ spe els নামে পারচিত। এই 
দেশগনলোতে 'শৈব ও বৌদ্ধধর্ম িকাশলাভ করোছিল। ব্যবসা-বাণিজ্যের সুত্রে এই 
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অঞ্চলে ভারতায় উপনিবেশ গড়ে উঠে এবং ভারতীয় সংস্কৃতির প্রসার ঘটে। ভারতের 
TOWERS বন্দর থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত ভারতের উপকূলে বহ; বন্দর ছিল। এই 
বন্দরগলো থেকে ভারতীয় বণিকগণ সবর্ণভূমির সঙ্গে বাণিজ্যিক লেনদেন করত। 
খ্ৰীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে এইসব অণ্চলে ভারতীয় নামধারী করেকটি শক্তিশালী রাজবংশের 
উদ্ভব -হয়োছল এই সকল রাজবংশের দ্বারা FASTING ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি 
we ভিত্তিতে সংপ্রাতাষ্ঠিত হয়। বস্তুতঃ এই অঞ্চলে হিন্দুধর্মের প্রসার ঘটোছল। শৈব 
ও বৈষ্ণব ধর্ম এইসব অপ্চলে জনপ্ৰিয়তা লাভ করোছিল। ভারতবর্ষে হিন্দঃরাজত্বের পরেও 
দাঁক্ষণ-পূর্ব এশিয়ার দ্বীপগমলোতে ul দিন হিন্দ,রাজত্ব বর্তমান ছিল। ॥ 
কন্বোজ 

ইন্দোচীনে ভারতীয় সভ্যতায় প্রধান কেন্দ্র ছিল কম্বোজ (বৰ্তমান নাম' কান্বোডয়া) । 
খ্ৰীষ্টপৰ্বে প্রথম ও দ্বিতীয় শতকে এই অণ্ডলে কম্বোজ নামে এক হিন্দু রাজ্য গড়ে 
উঠোছল। সংস্কৃত ভাষার এক শিলালিপি থেকে জানা যায় যে কৌন্ডণ্য নামে এক 


ব্রাহ্মণ রাজা কম্বোজ রাজ্য স্থাপন , করেন। এই রাজ্যকে চীনারা বলত ফুনান্‌। এই 
বংশীয় রাজগণ বর্মন উপাধি ধারণ করতেন। কম্বোজের বর্মন বংশীয় রাজারা প্রায় 
৯০০ বছর রাজত্ব করেছিলেন। এই বংশের রাজা জয়বর্মন ও সমুবৰ্ণবৰ্মনের আমলে 
প্রাতবেশী অন্যান্য রাজ্যগুলোও কম্বোজের অন্ত্ভন্ত হয়েছিল। সপ্তম জয়বমনের 
সময়ে কম্বোজ রাজ্যের ক্ষমতা সর্বাধিক বিস্ত্বাত লাভ করে। তিনি চম্পা, দক্ষিণ ব্ৰহ্মদেশ 
প্রভ্বীাতও অধিকার করোছলেন। চতুৰ্দশ শতাব্দীতে থাইজাঁত ও আনামিদের. আক্রমণে 
কম্বোজ রাজ্যের পতন ঘটে। 

কম্বোজের রাজা জয়বর্মন যশোধরপুরে তাঁর রাজধানী স্থাপন করেন। যশোধর- 
পদুরের বর্তমান নাম আত্কোরথম্‌। কম্বোজের সবচেয়ে বড় রাজা ছিলেন যশোবর্মন। তাঁর 
সময়ে এই নগরের খ্যাত দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়োছল। এই নগরের চারাঁদকে ৩০০ 
ফট চওড়া পারখা ছিল। নগরটা ছিল দৈর্ঘে ২ মাইল এবং প্রস্থে ২ মাইল ৷ নগরে প্রবেশের 


১১৬ : এঁতিহাসিক কাহিনী 


জন্যে পাঁচটা তোরণ-্বার ছিল। এই নগরের কেন্দ্রস্থলে ছিল [পিরামিডের আকারে একটা 
শবমান্দর। উহাতে ৪০টা চূড়া ছিল। এই মন্দিরের স্থাপত্য ও শিল্পকার্য আজও 
দর্শকদের বিস্ময় AIG করে। চীনা রাজদূত বশোধরপুর নগরের অত্যন্ত সংখ্যাতি 
করেছেন। তিনি বশোধরপুরকে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ নগর বলেছেন। 

কদ্বোজে শৈবধর্মের বিশেষ প্রাধান্য ছিল। কালিদাসের রঘুবংশের অনুকরণে, 
লিখিত রাজা ভববর্মনের প্রশস্তি দেখে মনে হয় তখনকার দিনে এই অণ্চলেও সংস্কৃত 
ভাষা প্রসার লাভ করেছিল। কম্বোজের হিন্দ; স্থাপত্য ও ভাস্কর্য "বিশেষ উৎকর্ষ লাভ 
FAST রাজা AAs সময়ে কম্বোজের বিখ্যাত আত্কোরভাট মান্দরের মণ 
শুরু হয়। ইহা পাঁথবার শ্রেষ্ঠ বিষ্ণু মন্দির। এই মন্দিরের চারদিকে পাঁরখা ও প্রাচীর) 
মান্দরটা ই মাইল চওড়া ও ই মাইল লম্বা একটা প্রকাণ্ড সমতল বেদীর উপর প্রাতান্ঠত। 
মাল্দর-প্রাচীরের গায়ে রামায়ণ ও মহাভারতের ঘটনাবলী, রাজা ও রাজসভা, সেনাদল, 
করে। কম্বোজের বায়ন মান্দরের কোন প্রাচীন *লাঁপ' পাওয়া যায়ান। তবে বায়নের প্রস্তর- 
প্রাচীরে ব্রহ্মা, বিফ%ু, শিব এবং অন্যান্য দেবদেবীর fos আঁঙ্কত আছে। সুতরাং কম্বোজ 
রাজ্য ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কাত ও হিন্দুধর্মের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র 

চম্পা 

কম্বোজের পৰ্ব দিকে অপর ভারতায় রাজ্য হল চম্পা। এর বৰ্তমান নাম আনাম। 
খ্ৰীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে ভারতীর়গণ এখানে রাজ্য ও উপানবেশ স্থাপন করেন। চম্পা- 
রাজ্য অমরাবতা, বিজয় ও abuser নামে তিনাটি প্রদেশে বিভক্ত ছিল। চতুর্থ শতকের 
শেষভাগে ভদ্রবর্মন নামে এক হিন্দু রাজা এই তিনটি প্রদেশে রাজত্ব করেছিলেন ৷ দ্বিতীয় 
+‘ শতাব্দী থেকে ১৪৭১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত চম্পারাজ্য স্থায়ী fet! এই রাজ্যের রাজাদের 
মধ্যে apie, হারবর্মন, জয়াসংহবর্মন প্রভাত রাজগণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য | 
ষষ্ঠ শতাব্দীতে চম্পা কম্বোজের অধীন হয়। কিন্তু অল্প দিন পরেই উহা স্বাধীনতা 
লাভ করে। এই রাজ্যে বহ: হিন্দ; ও বৌদ্ধ মান্দির এবং জনবহুল নগরসমহ ছিল। ব্যবসা- 
বাণিজ্যে, কাঁষ-শিল্পে যথেষ্ট উন্নীত হয়েছিল। সমগ্র রাজ্য ধন-এশ্বর্যে পূর্ণ ছিল। 
সমাজে ব্রাঙ্গণগণের স্থান ছিল উচ্চে। এদেশে শিবপন্জার প্রচলন ছিল। সংস্কৃত ছিল 
সমগ্র রাজ্যের ভাষা। চম্পার রাজারা মহর্ষি Sons বংশধর বলে নিজেদের পরিচয় দিতেন। 
হিন্দ; সভ্যতা যে চম্পায় “প্রাতষ্ঠত হরেছিল এটা তার প্রমাণ। প্রতিবেশী চীনা ও 
মোঙ্গলগণের আক্রমণে চম্পারাজ্য পণ্ডদশ শতকের মধ্যে ধ্বংস হয়ে যায়। 

মালয় ও ইন্দোনেশিয়া 

মালয় উপদ্বীপ ও নিকটবতাঁ সুমাত্ৰা, যবদ্বীপ, বাল, aise দ্বীপপুঞ্জে (বৰ্তমান 
নাম ইন্দোনেশিয়া) যে হিন্দবরাজ্য স্থাপিত হয়েছিল তার নাম শৈলেন্দ্র রাজ্য বা শ্রণীবিজয় ॥ 
মালয় উপদ্বীঁপে যাঁদও খ্ৰীষ্টীয় চতুর্থ বা AST শতকে উপনিবেশ স্থাপিত হয়োছিল, 
অষ্টম শতকে যখন শৈলেন্দ্র বংশের অধীনে একটা শস্তিশালী সাম্রাজ্য গড়ে উঠোঁছিল 
তখন ইহা শ্রীবিজয় সাগ্ৰাজ্যের USTs হয়। সুতরাং শ্রণীবজয় সাম্রাজ্য স্থাপন৷ 
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শৈলেন্দ্ৰ বংশীয় রাজাদের কীর্ত। এই বংশের রাজারা মহারাজা উপাধি ধারণ করতেন। 
এশ্বর্যের দিক দিয়ে দক্ষিণ-পূৰ্ব এশিয়ার কোন রাজাই শৈলেন্দ্র রাজগণের সমকক্ষ 
ছিলেন না। ৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে জনৈক আরব লেখক লিখেছেন যে, “তৎকালীন শৈলেন্দু 
রাজাই পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ও সর্বাপেক্ষা AT সম্ৰাট ছিলেন।” তাঁদের 
দৈনিক রাজস্বের পরিমাণ ছিল দশো মণ সোনা। আরব বণিকেরাও শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্যে 
বাণিজ্য করতে আসত। শৈলেন্দ্র রাজাদের একটা শক্তিশালী নৌবহর এবং প্রচুর অৰ্থ 
Tcr! আরবীয় লেখকেরা লিখেছেন যে শৈলেন্দ্র রাজাদের একটা শক্তিশালী নোঁ-বহর 
এবং প্রচ্ছর অর্থ ছিল। আরবীয় লেখকেরা লিখেছেন যে শৈলেন্দ্র রাজা প্রাতাদন্‌ সকালে 
একটা করে সোনার ইট হুদের জলে নিক্ষেপ করতেন। শৈলেন্দ্রবংশীয় রাজাদের ধর্ম ছিল 
মহাযান বৌদ্ধধর্ম। যবদ্বীপে ও বলিতে বৌদ্ধধমের পাশাপাশি শৈবধর্মও প্রচারিত 


বোরোব॥দ;র মন্দির 


হয়েছিল। বাংলার বৌদ্ধ সাধু কুমার ঘোষ শৈলেন্দ্র রাজাদের sS nx ছিলেন। 
শৈলেন্দ্ররাজ বালপূুত্রদেব বাংলার রাজা দেবপালের আমলে নালন্দায় একটা বৌদ্ধ বহার 


স্থাপন করেছিলেন। তখন ভারত ও চীনের সঙ্গে তাঁদের পরস্পর দূত বিনিময় হত। 
শৈলেন্দ্র বংশের রাজারা অনেক সুন্দর সুন্দর মন্দির নিৰ্মাণ করে গেছেন। যবদ্বীপের 
বিখ্যাত বোরোবুদুর মন্দির শৈলেন্দ্র রাজগণের কীর্ত। মান্দরটা পাহাড়ের উপর 
স্থাপিত এবং পর পর নয়টা স্তরে নিৰ্মিত। মন্দিরের শীর্ষে একটা ঘণ্টাকৃতি স্তূপ। 
এই মন্দিরের শিল্পকার্য এবং বৌদ্ধ জাতকের অসংখ্য চিত্রাবলী দেখলে বিস্ময়ে অবাক 
হতে হয়। যবদ্বীপে অবশ্য আরো অনেক ভগ্ন মন্দিরের চিহ্ন পাওয়া গেছে। এগুলো 
ভারতীয় স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। জাভায় ভারতীয় শিল্প এবং 
সাহিত্যের যেমন বিকাশ ঘটোছল, অন্য কোথাও তেমন হয়ান। আজও জাভায় অসংখ্য 
মান্দরের ধ্বংসাবশেষ ও সংস্কৃত ভাষায় লেখা পাণ্ড্াীলীপ রয়েছে। এখানে রামায়ণ ও. 
মহাভারত খুবই জনপ্ৰিয় ছিল। জাভায় এই দুই মহাকাব্যের ঘটনা 1নয়ে নাটকের আঁভনয় 
আজও হয়ে থাকে। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে চোল রাজাদের আক্রমণে শৈলেন্দ্র বা শ্রণীবজয় 


১১৮ এঁতিহাসিক কাহিনী 


সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। ১৪৭৪ খ্রীষ্টাব্দে এই বংশের শেষ হিন্দনরাজা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ 
করলে শৈলেন্দ্র রাজ্যের অবসান্‌ ঘটে। 
ব্ৰহ্মদেশ, শ্যাম ও (সংহল 

ভারতবর্ষ থেকে বৌদ্ধধর্ম শ্যাম (বৰ্তমান থাইল্যান্ড), ব্রহ্মদেশ ও au বিস্তার 
লাভ করে। এ সব জায়গায় যে ধরণের বৌদ্ধ মন্দির দেখা যায় তাকে প্যাগোডা বলে৷ 
প্যাগোডাগমলো কাঠের তৈরী হয়, এগুলো দেখতে অনেকটা আমাদের দেশের রথের মত॥ 
প্রাচীনয:গে ভারতেও কাঠের মন্দির তৈরী হত। তাদের প্রভাব ব্ৰহ্ম, শ্যাম প্রভৃতি দেশে 
আজও বর্তমান আছে। ভারতের আবহাওয়ায় কাঠের মান্দিরগুলো নষ্ট হয়ে গেছে। 

ব্ললদেশে হিন্দ দেবমর্ত ও পালি ভাষায় রচিত ধর্মপুস্তক পাওয়া গেছে। অশোকের 
সময়ে এখানে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয়োছল। তৃতীয় Dees দক্ষিণ aca শ্রীক্ষেত্র নামে 
এক হিন্দ; রাজ্যের উদ্ভব হয়োছিল। শ্যামদেশে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাব সেই দেশের 
মান্দর ও বিভিন্ন স্থানের নামকরণের মধ্যে দেখা যায়। 

প্রাগৈতিহাসিক বুগ থেকেই সিংহলের সঙ্গে ভারতের এক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। 
সিংহলের বর্তমান অধিবাসীদের এক বৃহৎ অংশ ভারত থেকে আগত উপাঁনবোৌশকদের 
বংশধর। তামিল িংহলের অন্যতম ভাষা। কথিত আছে ভগবান বুদ্ধ যখন জীবিত 
ছিলেন তখন বাংলার রাজা পিংহবাহনর পাত্র বিজয় সিংহ লঙকাদ্বীপ জয় করে এর নাম 
দিয়েছিলেন সিংহল। সম্রাট অশোক নিজপুত্র মহেন্দ্র (মতান্তরে ভ্রাতা) এবং কন্যা 
সঙ্ঘমিত্রাকে (মতান্তরে ভাগনী) সিংহলে বুদ্ধের বাণী প্রচার করতে পাঁঠিয়েছিলেন। 
OMS TCC সময়ে সিংহলের রাজা মেঘবণ* বুদ্ধগয়ায় একটা মন্দির স্থাপন 
করেন। পণ্ডম শতাব্দীর প্রথম ভাগে উত্তর ভারতের বিখ্যাত পালি-ভাষ্যকার ব্দ্ধঘোষ 
িংহলে গির়েছিলেন। বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে সিংহলে C “অন7রাধাপুর” ও “পোলোনারুবার” 
নামে দুটো প্রসিদ্ধ বৌদ্ধস্তুপ নির্মিত হয়োছল। 'সংহলের faa গৃহাচিত্রে 
অজন্তার শিল্পরীতি অনুসরণ করা হয়েছে। পরবর্তীকালে দক্ষিণ ভারতের তামিল 
রাজগণ সিংহলে আধিপত্য বিস্তার করলে, সেখানে THU ধর্মের প্রবেশ ঘটে। তবে 
বৌদ্ধধর্ম সিংহলের প্রধান ধর্ম? এখানকার মঠ, মন্দির ও বিহার ভারতীয় স্থাপত্যশিল্প 
ও চিন্রকলার প্রাতচ্ছাব। 

সমগ্র এশিয়া মহাদেশেই ভারত থেকে সভ্যতা ও সংস্কৃতি ছাঁড়য়ে পড়োছল। সমগ্র 
এশিয়ার ধর্মগুরু ছিল ভারত। এদেশ থেকেই বৌদ্ধধর্ম এশিয়ার সব দেশে ছাঁ়িয়ে 
পড়ে। মধ্য ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অধিবাসীদের জীবনযাত্রা, বেশভ্‌ষা, সামাজিক 
আচার-ব্যবহার ও রীত-নীতির মধ্যে ভারতীয় প্রভাব এখনো দেখা যায়। অন্যাদকে 
ভাষা ও সাহত্যেরও প্রভাব বিস্তার লাভ করে। অথচ এর জন্যে কোন যুদ্ধ 
বা রভপাত ঘর্টোন। শান্তিপূৰ্ণ উপায়ে উপনিবেশ স্থাপন ও সভ্যতার এমন বিস্তার 
"Uie. ইতিহাসে অতুলনায়। 


ee 
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Tex প্ৰশ্ন 2 

১। মধ্য এশিয়ার ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করেন কে? 

২। ফালীহরেন ও হিউয়েন্‌-সাঙ্‌ কে ছিলেন? 

Ol কোন্‌ ভারতীয় পণ্ডিত চীন দেশে দীক্ষাগ্রুর ভূমিকা নিয়েছিলেন £ 

৪ ৷ তিব্বতের প্রসিদ্ধ রাজা কে ছিলেন? 

৫ ৷ কোন্‌ বাঙালী বৌদ্ধ সাধু তিব্বতে বৌদ্ধধম প্রচার করেন? 

VI চম্পা ও কম্বোজের বর্তমান নাম কি? ৭। বোরোবুদুর কোথায় অবস্থিত? 
bl চীনারা কম্বোজকে কি বলত? ৯। কোন্‌ সামাজ্যকে শ্রীবিজয় বলে? 
১০। শৈলেন্দ্র বংশের কোন্‌ রাজা নালন্দায় বৌদ্ধ ‘বহার নির্মাণ করেন? 

১১। শৈলেন্দ্র রাজাদের ধর্মগুরু কে ছিলেন ? 

১২। সিংহলে কে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করতে fecu? 

aims উত্তর-ভাত্তক প্রশ্ন ঃ 

১। ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কাতি কিভাবে ভারতের বাইরে ছাড়িয়ে পড়েছিল? 

২। মধ্য এশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া বলতে কোন্‌ কোন্‌ দেশকে বোঝায়? 

Ol FATS বলতে কোন্‌ দেশকে বোঝায় ? 

, ৪ আঙ্কোরভাট মান্দরের বিবরণ দাও। 

৫ ৷ বোরোবুদুর মন্দিরের সৌন্দর্য বর্ণনা কর। 

Yl প্যাগোডা কাকে বলে? ৭। ভারতমহাসাগরে অবস্থিত দ্বীপপুঞ্জের নাম কি? 
রচনা-ভান্তিক প্ৰশ্ন £ 
$1 মধ্য এশিয়ায় বৌদ্ধধর্ম ও ভারতীয় উপনিবেশ স্থাপনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও ৷ 
২। cha SS সভ্যতার বিবরণ দাও। 

Ol শৈলেন্দ্রবংশীয় রাজাদের সম্পকে যাহা জান লিখ। 

৪1 দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় ধর্মের কিরূপ বিস্তার সাধন ঘটোছিল ? 

Gl সিংহলে ও ব্রহ্মদেশে ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতি বিস্তার সম্বন্ধে কি জান? 

৬ ৷ বামাদকের যে কথাটার সঙ্গে ডানদিকের যে নম্বরের উ্তিটা প্রয়োগ করা যায় সে 

নম্বরটা বন্ধনীর মধ্যে লেখ_ 


(5) অরেলঙ্টাইন > (0-5) ১ বৌদ্ধাবহার 
খে) ফা-হিয়েন C) 81 কম্বোজের বিখ্যাত মান্দির 
গে) কুমারজীর C) Ol বৌদ্ধ মন্দির 
(ঘ) নালল্দা qo» 81 বিখ্যাত প্রত্রতাতৃক 
ডে) আফ্কোর ভাট 07) &1 চীনা পৰ্যটক 
(চ) মেঘবর্ণ () ৬ ৷ শৈলেন্দ্ৰবংশীয় রাজা 
ছে) দীপত্কর aterm _() 4! যবদ্বাপের প্রসিদ্ধ মন্দির 
€জ) প্যাগোডা 6) ৮। Grea রাজা 
(30. বোরোব্দুর (a) $1 বক্লমশীলার অধ্যক্ষ 

: (ga) ian (23 $01 ভারতীয় পাণ্ডত 


- 


ভ্রয়োদশ অধ্যায় 


দিল্লীর সুলতানগণ 
(১২০৬--১৫২৬ 3E) 

আব্বাসি সাম্রাজ্যের পতন ঘটলে খালফাদের দুর্বলতার সুযোগে মধ্য এশিয়ার 
যাযাবর জাতির লোকেরা বিশাল সাম্ৰাজ্যকে ভাগ করে নিয়ৌছল। এদের তুক বলা 
হত৷ এরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পর নানা সম্প্রদায়ে বিভন্ত হয়। আলাপ্তগন নামে এক 
Gl ক্লীতদাসের অধীনে আফগানিস্তানের গজনীতে প্রথম তুর্ক-আফগ.ন রাজ্য 
Mtas হয়। এই রাজ্যের শ্রেজ্ঠ রাজা সুলতান মামদুদ ধনরত্ব লুণ্ঠন করে গজনী 
নগরীকে সুন্দর করে সাজাবার উদ্দেশ্যে সতেরোবার ভারতবর্ষ লুণ্ঠন করেন | সুলতান 
রাজ্য স্থাপন করেন। ‘তান প্রধানত ভারতবর্ষে স্থায়ী মুসলমান সাম্রাজ্য স্থাপনের 
উদ্দেশ্যে বার বার ভারতবর্ষ অক্রমণ করেন। তিনি ভারতে তাঁর অধিকৃত রাজ্য 
শাসনের উদ্দেশ্যে FEAT আইবক নামক GET ব্লীতদাসকে রেখে যান ৷ কাতুবাদ্দিন 
আইবক ১২০৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম দিল্লীতে স্বাধীন তুর্কআফগ ন সাম্রাজ্যের প্রাতষ্ঠা 
করেন। তাঁর বংশের নাম হল দাস-বংশ। এই বংশ ১২১০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দিজ্লীর 
সাম্রাজ্য শাসন করেন। এই বংশের এগারজন সুলতানের মধ্যে, ইলতুতীমস, রাজিয়া, 
Titra ও গিয়াস্যদ্দিন বলবন উল্লেখষে গ্য। তুকাঁরা প্রধানত যাযাবর জাতীয় 
Wem সামরিক বাহিনী নিয়ে ভারতবর্ষে হানা দেয়। মধ্যযযগে যেমন মিশর» 
প্যালেস্টাইন, স্পেন প্রভৃতি দেশে মুসলমান আ'ধপত্য প্রাতাচ্ঠিত হয়, তেমান 
ভারতবর্ষে হয়োছল। aoe দ্রব্যের ৪/৫ অংশ salen সৈন্যদের প্রাপ্য ছিল। 
এই ধনলোভেই ভারত আক্রমণ ও awa সৈন্যরা উৎসাহবোধ করত ৷ 

যা হোক দাস বংশের পতনের পর ১২৯০ গ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৩২০ গ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত 
তূর্কআফগান খলজা বংশ ভারতবর্ষ শাসন করেন। এই বংশের শ্রেষ্ঠ সুলতান ছিলেন 
আলাউদ্দিন were! তিনি উত্তর ভারত ছাড়া দক্ষিণ ভরতের বিরাট অংশ feet 
সুলতানীর অধীনে আনয়ন করেন। তারপর তুঘলক বংশের শাসন শুরু হয় এবং 
১৪১৩ শ্রীন্টাব্দ পৰ্যন্ত তাঁরা শাসন করেন॥ এই বংশের শ্রেষ্ঠ সুলতান ছিলেন 
মহম্মদ বিন তুঘলক। তাঁর আমলে ‘দিল্লীর সুলতান ধ্বংসের aS ঘটে। ফিরোজ 
তুঘলক এই বংশের অন্যতম উল্লেখযোগ্য সুলতান ছিলেন। এরপর আরব জাতীয় 
সৈয়দ বংশ ১৪৫১ খ্ৰীষ্টাব্দ পর্যন্ত শাসন করেন। ইতিমধ্যে চাঘতাই তুক বংশীয় 
বীর Comat ১৩৯৮ খ্ৰীষ্টাব্দ পৰ্যন্ত sen শাসন করেন। কিন্তু, শেষ দই 
বংশে যেগ্যতাসম্পন্ন সুলতানের অভাবে অধীনস্থ রাজ্যগুলো একে একে স্বাধীন 
হতে থাকে এবং ১৫২৬ শ্রীষ্টাব্দে মোঘলবীর বাবরের আক্রমণে পাঁনপথের প্রথম যুদ্ধে 
ইব্রাহম লোদীর পরাজয় ঘটে। ফলে দিল্লী সলতানীর তথা তুর্ক-আফগান যুগের 
অবসান ঘটে৷ 

এই দীর্ঘ ৩২০ বছরের তু্ক-আফগান শাসনকালে ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক 

গ্য অধ্যায়॥ এই যুগে সমাজ ও সংস্কাতর ক্ষেত্রে বিরাট পাঁরবর্তন দেখা 
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deri বৈদেশিক ম্সালম-প্রভাব প্রাচীন ভারতীয় সমাজ ও APSR = 
বিস্তার করল ৷ ২৮৫ 


অ'লাউাদ্দন খলজী . মহম্মদ বিন-তুঘলক 

সে সময়ের কথা এতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বারাণী, মিনহাজউস সিরাজ এবং কাব 
আমীর খসবর প্রভাতি ব্যান্তর রচনা, হতে এবং ইবন্‌ বতুতা, ফাশহয়েন, নিকলো কান্ত, 
আবদুর রেজ্জাক, নাকাতন প্রভাত বৈদেশিক পর্যটকদের রচনা থেকে জানা যায়৷ 

তুর্ক-আফগান আমলে দিল্লীর সাম্ৰাজ্য বিশাল আকার ধারণ করে। আলাউদ্দিন 
খলজীর আমলেই সুলতান সাম্রাজ্য সর্বাধিক বিস্তৃতি লাভ Wa! ভারতের দক্ষিণ 
প্রান্তের কিয়দংশ এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের পাৰ্বত্য অঞ্চল ছাড়া সমগ্র ভারতবর্ষ 
সলতানী সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। দিল্লীর সুলতানগণ শাসন ব্যাপারে বেশী 
মনোযোগণী ছিলেন না। রাজস্ব আদ'য়, হিন্দুদের অর্থ শোষণে এবং সার্মারক 
বাহিনীর ব্যাপারে তাঁদের শাসন-ব্যবস্থা কঠোর ছিল! সুলতান ও তাঁর পাঁরবার, 
লিক ও আমীর-ওমরাহ্গণ ভোগাঁবলাসে লিপ্ত থাকতেন! আলাউদ্দিন খলজী ও 
নফরোজ শাহ তুঘলক সুশাসক ছিলেন। তবে DOTA শতাব্দী থেকে শাসনব্যবস্থা 


ভেঙে পড়ে৷ সুলতানদের TAO সুযোগে ভারতের বহু রাজ্য সমলতানী সাম্রাজ্য 
থেকে 1বাচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করে। 
সামাজিক অবস্থা 


সুলতানা আমলে ভারতে দুই শ্রেণীর লোক ছিল_বজেতা মুসলমান ও বাজত 
fee) সমাজের শীর্ষস্থানে ছিলেন সুলতান ও সুলতানের পাঁরবার। তাঁদের পরে 
ছল সন্দ্রান্তশ্রেণী-আম্ীর, ওমরাহ, উলেমা, কাজী ও উচ্চ রাজকর্মচারী। মধ্যাবত্ত 
শ্ৰেণীতে ছিল চিকিৎসক, লেখক, গণক, বাঁণক, সৈনিক ও শিল্পী ৷ সবানম্নে কৃষক, 
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শ্রমিক ও ক্রীতদাস ছিল। সম্ভ্ৰান্ত শ্রেণীর হাতে প্রচুর অর্থ থাকায় তারা ভোগ- 
বিলাস, মদ্যপান, ব্যভিসর ও উচ্ছঙ্খলতা দোষে a ছিল। তাদের অসংখ্য ক্লীত- 
-দাস ও ক্লীতদাসী থাকত। সমাজে কাজী ও উলেমাদের «pa প্রতিপত্তি ছিল। শ্রমিক 
ও কৃষকদের দুরবস্থা ছিল কিন্তু তাদের কোন বদভ্যাস ছিল না। মূসলম'ন সমাজে 


t 


পদণপ্রথা "ছিল ৷ WRISTS হাত থেকে হিন্দ; নারীকে রক্ষা করবার জন্য হিন্দ:- 
সমাজে বাল্যবিবাহ ও পর্দপ্রথা প্রচলত হয়েছিল। হিন্দ্মসমাজে বিধবা-বিবাহ- 


CEU CES eee b -== 
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fam ছিল, কিন্তু সতীদাহ প্রথা ও জাতিভেদ SAAT চালু ছিল। দরবারে নাচ- 
গান ও উৎসব mw! হোলি, বৈশাখী ও মহরম প্ৰভৃতি সামাজিক উৎসব হিন্দ = 
মুসলমান একসঙ্গে করত। নাচ-গান, শিকার, খেলাধুলা, গ্রাম্য মেলায় হিন্দু- 
মমসলমান একত্রে মিলিত হত। 
অর্থনোতিক অবস্থা 

সলতানী আমলে ভারতবর্ষ অত্যন্ত এশ্বর্যশালঁ ছিল। এদেশের eg বিদেশী 
তুর্ক-আফগানদের লোভের জানিস ছিল। এই সম্যাদ্ধর মূলে ছিল কৃষি, শ্ৰমাশল্প ও. 
ব্যবসা-বাণিজ্য। sie ভারত উন্নত ছিল। শ্রমাশল্পের মধ্যে উন্নত ছিল Pale,” 
ঘাতুশিলপ ও প্রস্তরশিল্প। দেশে কাপড়, কাগজ, চিন, ইট, অস্ত্রশস্ত্র মদ ও প্রসাধন 
দুব্য প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হত। রেশম ও পশমের বস্ত্র যথেষ্ট পাঁরমণে উৎপন্ন 
"mo! বস্তরশজ্পে বঙ্গদেশ ও গুজরাট সবচেয়ে বিখ্যাত ছিল। এ যুগে গুজরাটের 
বরোচ, দাঁক্ষিণের কালিকট, পাশ্চিম বাংলার সপ্তগ্রাম বিখ্যাত বন্দর ছিল ৷ এসব বন্দর 
দিয়ে কৃষিজাত দ্রব্য, কাপড়, নীল ও আফিম রপ্তানি হত এবং বিদেশ থেকে বিলাস-- 
' দুব্য, খচ্চর, ঘোড়া ও ক্রীতদাস আমদানি করা হত। দেশের মধ্যে জানসপত্রের দাম 
তাপ ছিল। সুলতানা যুগে হিন্দুদের আৰ্থিক অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়োছিল। 
তাদের জিজিয়া কর, তাঁর্থকর এবং বেশী পরিমাণে রাজস্ব ও শুল্ক দিতে হত 
fen শতকরা পণ্ডাশ-ভাগ শস্যকর দিতেন। দেশে অজন্মা হলে lee হত! 
গ্বদেশী পৰ্যটকেরা বিজয়নগর রাজ্যের এশ্বর্যের প্রশংসা করেছেন। কাব আমীর 
খসরু সুলতানদের শোষণ ও উৎপাড়ন সম্পর্কে বলোছলেন-"রাজম;ক;টেঁর প্ৰাতাট 
ম্ন্তা দরিদ্র কৃষকদের DUE. হতে পতিত রন্তাবন্দু ছাড়া আর fees নয়।” 

হিন্দ;-ম্সলিম সংস্ৰৃতি-নমন্বয় 

ভারতবর্ষে মুসলমানদের আগমনের পর তারা এদেশে মুসলিম ধর্ম প্রচার করছে 
থাকলে হিন্দু-সমাজের কঠোরতা ও গোঁড়াম আরো বেড়ে AR! মনুসলমানগণও 
দ্রর্ঘকাল এদেশে বাস করলেও ভারতের ধর্ম ও সমাজ সম্পর্কে সচেতন হয়'ন, বরং 
গনজেদের সংস্কৃতি ও স্বাতন্ত্য নষ্ট Walt ফলে ভারতীয় ও ইসলামীয় সভ্যতার 
মধ্যে বিভেদ গড়ে ওঠে । মুসলমানরা অ-মুসলমানদের জিম্মি ও কাফের মনে করত, 
আর অ-মুসলমানদের কাছে মুসলমানরা ছিল ম্লেচ্ছ ও যবন। 

তবুও প্ৰাকৃতিক নিয়মে ভারতীয় ও ইসল'মীয় সংস্কৃতির মধ্যে মিলন গড়ে ওঠে ৷ 
এর কতকগুলো কারণ ছিল। প্রথমতঃ দীর্ঘ তিন শতাব্দীকাল পাশাপাশি বস করার 
ফলে উভয় জাতির বিদ্বেষ, ঘৃণা ও বিভেদের কঠোর মনে' ভাব কমতে থাকে । পরস্পরের 
ধৰ্ম“ সমাজ, সভ্যতা সম্বন্ধে পরস্পরের মধ্যে সহনশীলতা ও শ্রদ্ধা বাড়তে থাকে। 
দ্বিতীয়তঃ অৰ্থনৈতিক কারণে দুই সম্প্রদায় ক্রমশ কাছ কাছ এসে পড়ে এবং হিন্দ 
ও মুসলমান পরস্পরকে প্রভাবিত করতে থাকে । তৃতীয়ত মুসলমানেরা বহু হিন্দ; 
লারীকে বিয়ে করার ফলে হিন্দ,সমাজের অনেক রীতিনীতি, প্রথা, পোষাক-পারচ্ছদ 
এবং জীবনযাত্রা-প্রণালী TATA সমাজে প্রবেশ করে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কারণ 
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হল সুলতানা আমলে উভয় সমাজে কয়েকজন সাধু ও ধৰ্মসংস্কারকের আবির্ভাব 
AGI তাঁরা ধর্ম সম্পর্কে একেশ্বরবাদী ছিলেন, সমাজের সকল মানুষকে eii বলে 
মনে করতেন তাঁদের উদারতা ও ধমাঁয় সহনশীলতা হিন্দ; ও মুসলমান ধর্ম, সমাজ, 
সভ্যতার মধ্যে মিলন ঘটাবার পথ প্রশস্ত কর। এই ধর্মসংস্কারকগণ হলেন মধ্য 
ভারতের রামানন্দ, কাশীর কবার, বাংলার চৈতন্য, পাঞ্জাবের নানক, মহারাষ্ট্রের নাম- 
OR তাঁদের সঙ্গে কাশ্মীরের সুলতান জৈন্মুল আবোঁদন এবং পণ্ডিত আলবেরুণীর 
নামও উল্লেখ করতে হয়। 

উদার ধর্মনংস্কারকদের ধর্মীয় মিলনের নতুন মতবাদকে হিন্দুধর্মের ভান্তবাদ ও 
ইসলামের সফিবাদ বলা হত। ভন্তিবাদীদের শিক্ষা হল-_ভগবানের সঙ্গে মানবাত্মার 
মিলন এবং ভান্তির দ্বারা ভগবানকে উপলব্ধিই সকল ধর্মের মূল কথা। সকল ধর্মই 
TSE এক। SU আচার-অন্যজ্ঠান বড় কথা নয়। ভগবানের চোখে সকল ধর্মের 
1ও সকল সম্প্রদায়ের লোক সমান৷ উপাসনা ও অন্তরের ভান্তির দ্বারা ভগবানকে লাভ 
করা যায়। যাঁরা এই নতুন ধর্মমত প্রচার করলেন তাঁদের মধ্যে কবীর, নানক ও 
শ্রীঁচৈতন্য সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ছিলেন | 


কবীর 
মুসলমান জোলা (তাঁতী) পরিবারে সাধ্য কবাঁরের জন্ম হয়োছল। তিনি 
রামানন্দের শিষ্য ছিলেন। তিনি হিন্দু বা মুসলমান কোন ধর্মের আচার- 


B 


কবীর i নানক 
বিশ্বাস করতেন না। তিনি বলতেন_যনি Tess ঈশ্বর, তিনিই মুসলমানের 
আল্লাহ যিনি রাম, তিনিই রাহম। উভয়ের মধ্যে প্রভেদ নেই। 1তানই সকল 


TA সংষ্ট করেছেন। সুতরাং মানুষের মধ্যে কোন ভেদ নেই।” তাঁর মতে ভক্তির . 


স্বারা, ALAS প্রতি সং ব্যবহারের দ্বারা এবং ভগবানে গভীর বিশ্বাসের দ্বারা 
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ভগবানকে লাভ করা যায়। মন্দির বা মসজিদের আচার-অনুষ্ঠান বড় কথা নয়! তাই 
হিন্দ ও মসলমান--উভয় সম্প্রদায়ের লোক তাঁর শিষ্য ছিল। এদের “কবারপন্থী” 
বলা হত। তাঁর ধম'মূলক হিন্দী গানগুলো দোহা" নামে পাঁরাটিত। 
নানক 

নানক ছিলেন শিখধর্মের প্রাতষ্ঠাতা। তিনিই হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে কচ 
সাধনের চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর মতে” _ভগবান এক ও আঁদ্বতীয় এবং নিরাকার ৷ 
তানি হিন্দুর জাতিভেদ, মৃতি্পুজা ও দেবদেবীর পূজায় বিশ্বাস করতেন না৷ 
তিনি বলতেন যে, হিন্দ; ও মসলমান উভয় ধর্মই সত্য। ‘তান ধর্মের বাইরের 
আড়ম্বর ও অনুষ্ঠান অপেক্ষা ঈশ্বরে ey, সংকাজ ও ম'ন্যষের প্রাত AE 
আচরণ বড় মনে করতেন। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোক তাঁর শিষ্য 
ছিল। তাঁর শিষ্যগণ “শিখ” SII Mo তাঁর উপদেশ যে গ্ৰন্থে লেখা আছে 
তার নাম গ্রন্থসাহেব'। 


ন.নকের সমসামাঁয়ক ছিলেন বাংলার শ্রীচৈশুন্য। তাঁর প্রচারিত ধর্মের নাম 
বৈকব ধৰ্ম । ঈশ্বরে ভক্তি ও প্রেম, জীবে দয়া এবং জাত ও ধর্মের বিচার না করে 
সকল মানুষকে সমান চোখে দেখা, এই ছিল তাঁর প্রচাঁরত ধর্মের মূল কথা। তানি 
জাতিভেদ মানতেন AT! তাঁর মতে ভগবানের নামকঈর্তনই ভগবানের সাধনার একমাত্র 
উপায়। কাশী ar, Cle ও দাক্ষিণাত্যে বৈষ্ণব ভৌন্তধর্ম) ধর্ম ছাঁড়য়ে 
গড়োছল। মুসলমানও তাঁর শিষ্য ছিল। যবন হাঁরদাস তাঁর অন্যতম প্রিয় শিষ্য 
ছিলেন ৷ 


ETT) এতিহাসিক কাহিনী 


স্যলতানী আমলে সাহিত্য ও শিল্প 


সুলতানী আমলে আরবাঁ, ফারসী ও ভারতের Mies অঞ্চলের ভাষায় সাহিত্য 
aie হয়েছিল। ফারসী ভাষার সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ কাব আমীর wa তিনি deena 
বুলবল' নামে পারিচিত ছিলেন। তিনি xml গ্ৰন্থ রচনা করেন। মীর হাসান দেহ- 
vate ছিলেন অন্যতম কবি। তিনি বহু কবিতা রচনা করেন এবং নিজামচাদ্দন 
আউলিয়ার arte লেখেন। জিয়াউদ্দিন বারানী সুলতান যুগের ইতিহাস রচনা 
করেন। : gH 


হিন্দী, বাংলা, পাঞ্জাবী, আরবা, মারাঠী প্রভৃতি প্রাদোশক ভাষায় সাহত্যের 
উন্নাত হয়োছল। রামানন্দ, কবীর, জগনায়ক, গোরখনাথ প্রভাতি লেখকেরা হিন্দী 
সাহিত্য রচনা করেছিলেন। বিজয়নগরে তেলেগ; সাহিত্যের বিকাশ হয়োছিল। বাংলা- 
দেশে ইলিয়াস শাহ, SAMIR ও তাঁর প্রাত্র AAAS শাহের আমলে বাংলা ভাষা ও 
'সাহিতোর wera উন্নতি হরেছিল। চণ্ডীদাস, বিদ্যাপ্পাত, কৃত্তিবাস প্রভাত কাবগণ 
বাংল! সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেন। কবি বিজয় গুপ্ত পদ্মাপদুরাণ” রচনা করেন। 
শ্রীচৈতন্যের জীবনী নিয়ে বহ; জাঁবনাগ্রন্থ রচিত হয়েছিল। ভারতে উদ ভাষা ও 
সাহিত্যের উৎপত্তি এ যুগেই হয়। 

তবে সূলতানী আমলে অনুবাদ সাহিত্যের বিকাশসাধন বিশেষ উল্লেখযোগ্য | 
পণ্ডিত আলবেরনী সংস্কৃত হতে কতকগুলো দর্শন ও জ্যোতিৰ্বিদ্যা বিষয়ক গ্ৰন্থ 
জাররা ভাষায় অন্যবাদ করেছিলেন। কাশ্মীরের সুলতান জৈন্মুল জাবোঁদনের উদ্যোগে 
'মহাভারত' ও 'রাজতরাঁজ্গণী' সংস্কৃত থেকে ফারসী ভাষায় urine হয়েছিল। 
RIT শাহের পণ্ঠপোষকতায় মালাধর বস; ‘ভাগবত’ অনুবাদ করেন। হুসেন শাহের 
সেনাপতি পরাগল খাঁর পঞ্ঠপোষকতায় কবীন্দ্র উপাধিধারী এক কাব মহাভারত 
অন্ব করেন ৷ পরাগল খাঁর পাত্র ছুটি খাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় শ্রীকর নন্দী মহাভারতের 
অশ্বমেধ পরের অন্মবাদ করেন। বাংলার সুলতান নসরৎ শাহের প্রচেষ্টায় মহাভারত 
বাংলায় GAS হয়। কবি কৃন্তিবাস বাংলায় রামায়ণ রচনা করেন। 

WATT যুগের স্থাপত্য শিল্পেও ভারতীয় ও আফগান শিল্পরীতর মিলন 
দেখা যায়। 'দিজ্লীর প্রাসাদ, মসাঁজদ, সমাধি-মান্দিরে মূসলমান শিল্পরণীতর প্রভাব 
বেশী দেখা যায়। দিজ্লীর স্থাপত্য-শিজ্পর মধ্যে কৃতব-মিনার, আলাই দরওয়াজা, 
জম'য়েতখানা মসজিদ, ফিরোজ গম ধি-মান্দির প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। তুঘলকাবাদ” 
'জোনপঢুর, ফির,জাবাদ: বাংলা, গুজরাট প্রভৃতি অঞ্চলে মিশ্র শিল্পরণীতি দেখা যায়। 
* ব্জানপদ্ররের অতাল মসাঁজদ ও লাল-দরওয়াজা মসাঁজদ, বাংলাদেশের আঁদনা মসজিদ, 
ছোট ও বড় সোনা মসজিদ, কদমরসঃল Tien, দাখিল দরওয়াজা ও তাঁতীপাড়া 
মসজিদ প্রাসদ্ধ। গুজরাটের জামি মসজিদ ও মূহাফিজ খাঁ মসজিক বিশেষ উদ্লেখ- 
যোগ্য। দাক্ষিণাত্যের বিজয়নগরের রাজপ্রাসাদ ও হাজারমন্দির এবং eremi 
ims স্থাপত্য শিল্পের অপুর্ব নিদর্শন । 
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ইলিয়াস শাহ ও হুসেন শাহের আমলে বাংলাদেশ 
সামাজিক অবস্থা 

১৩৪৫ হইতে ১৫৩৮ খ্ৰীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় দু'শ বছর বাংলাদেশে ইলিয়াস শাহ? 
ও হর্লসেন "DET রাজগণ রাজত্ব করে ছলেন।: এই দশ বছর মধ্যযুগের বাংলার 
ইতিহাসে সত্যই এক গোঁরবময় অধ্যায়। হুসেন শাহের আমলে হিন্দু-মুসলমান উভয় 
সম্প্রদারের মধ্যে মিলন ঘটে। তাই হিন্দুরা অনেকটা নিরাপদে ছিল। হিন্দনদের 
আচর-ব্যবস্থা ও রাঁতিনীতর সঙ্গে অনেক বিষয়ে মুসলমানদের মিল ছিল। আবার 
অনেক হিন্দু-মসলমান বিজেতাদের মত পোষ ক পরতেন, দাঁড় রাখতেন ও ফারসী 
পড়তেন। হিন্দ-মঃসলমানের মিলনের ফলে মুসলমানদের মধ্যে পীরপূজার প্রচলন 
হয়। সত্যপীর হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের মিলনের ও জাতির সম্প্রীতর পাঁরিচয়। 
হুসেন শাহ মন্দ্ৰিপদে গোপীনাথ বসকে, গৃহাচিকৎসক পদে মুকুন্দদাসকে; প্রধান 
দেহরক্ষীপদে কেশব ছন্রীকে এবং পরামর্শদাতার পদে রূপ ও সনাতন গোস্বামীকে 
নিয়োগ করে হিন্দ্প্রীতির পরিচয় দিয়েছেন। শ্রচৈতন্যদেব এ সময়েই বাংল'দেশে 
নবদ্বীপ থেকে বৈষ্ণবধর্মের প্লাবন বইয়ে দিয়েছিলেন। মুসলমান যবন হারদাস 
চৈতনাদেবের অন্যতম প্রধান শিষ্য। এর আমলে' নবদ্বীপে শাস্্রচ্টা হত? 

সাংস্কৃতিক অবস্থা 

ইলিয়াস শাহ ও হুসেন শহের আমলে সাহিত্য ও শিল্পের প্রস'র ঘটে ।:হসেন 
শাহের আমলে মালাধর বস; ভাগবতের অনুবাদ করেন। কাব্যটর নম শ্রীকৃষ্ণ 
"em | তাঁর সেনাপতি পরাগল খাঁ কবি পরমেশ্বরকে দিয়ে মহাভারতের অনুবাদ 
করিয়েছিলেন। পরাগল খাঁর পুত্র ছুটি খাঁর উৎসাহে শ্রীকর নন্দী মহাভারতের অশ্ব- 
মেধ পর্ব অন্দুবদ করেন। কাব বিপ্রদ্দাস “মনসামঙ্গল” রচনা করেন। হুসেন শাহের 
ESI রূপ গোস্বামী “বিদগ্ধ মাধব” ও “ললিত মাধব” নামে গ্রন্থ রচনা করেন। 
ইলিয়াস শাহ ও হুসেন শাহা উভয়েই শিল্প-সাহতোর পৃজ্ঞপোষক 1ছিলেন। 

ইালয়াস শাহী বংশের আমলে পাণ্ড্য়ার আদিনা মসাঁজদ, এবং হুসেন শাহী 
বংশের আমলে মালদহের ছোট ও বড় সোনা মসজিদ, পাণ্ডুয়ার একলাখী মসাঁজদ, 
কদমরসল মসজিদ, বাগেরহাটের ষাটগন্বঃজ প্রভৃতি সমাধি-মন্দির ও মসাঁজদগলো 
বাংলার স্থাপতা-শল্পের উৎকর্ষ প্রমাণ করে। হুসেন শাহের শাসনকালকে বাংলার 
স্বর্ণযুগ বলে। 


অর্থনৈতিক অবস্থা 
এই সময়কার বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থার কথা জানা যায় ম্ুক্যন্দরাম টক্রবতাঁর 
“চণ্ডাঁমঙ্গল” কাব্য থেকে । তখন উৎপাঁড়ন ও TASS বাংলার হিন্দুদের মনে 
FOS জন্মেছিল। তদের উপর গুরুতর করভার চ'পান হত। অনেকেই খাজনা 
শোধ করতে না পেরে হালের গরু ও ফসল Jas] করত। আবার এদিকে প্রজাগণ 
পাছে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যায়, এজন্যে কোতোয়ালরা' পথরোধ করে পাহারা দিত। এ 
সময়ে বাংলাদেশ সম্‌দ্ধিশালী থকলেও সুলতান ও আভজাত পাঁরবারদের হাতে 


১২৮ আীতহাসিক কাহিনী 


বেশীর ভাগ অর্থই থাকত। জনসাধারণের অবস্থা শোচনীয় ছিল। ^ বস্ত্বাশল্পরে 
বাংলাদেশ বিখ্যাত ছিল। দেশের সমৃদ্ধির মূলে ছিল কৃষি, শ্রমাশল্প ও ব্যবসা- 
বাণিজ্য ৷ মুসলমানদের প্রধান ব্যবসা ছিল দরাজাগার। কিছ Tem, বাণক-পাঁরবার 
প্রচূর ধন-সম্প্াত্তর অধিকারী ছিল। বাংলাদেশের সোনার গাঁ থেকে জলপথে দাক্ষণ- 
পশ্চিম এশিয়ায় ব্যবসা-বাণিজ্য চলত। নীল, Ta, কৃষিজাত দ্রব্য বিদেশে রপ্তান 
হত। দেশে জিনিসের দাম ছিল অল্প ৷ 
সলতানা যুগের শসন-ব্যবস্থা 

সুলতানী যুগ মুলতঃ সামারক শান্তর উপর নির্ভরশীল ছিল। সে কারণে 
সুলতানগণ সামরিক শাসনের দিকে অধিক মনোযোগী ছিলেন। তখন সামশেরী 
(জায়গাঁরদার) প্রথা প্রচালত ছিল ৷ কিন্তু আমীর ওমরাহদের ক্ষমতা বৃদ্ধির 
আশঙ্কায় আলাউদ্দিন খলজা এঁ প্রথা উঠিয়ে দেন। সুলতানী শাসনকালে আমীর- 
ওমরাহদের দমনে ও ক্ষমতা-নিয়ন্দ্ৰণে সৈন্যবাহানীর মধ্যে aloo দুব্য বন্টন, গুপ্তচর 
নিয়োগে এবং হিন্দুদের উপর fates (Tei) কর আদায়ে সূলতানগণ 
মনোযোগী ছিলেন। এদের শাসনকাল ধর্মীয় সংকীর্ণতার দোষে "0 [ছিল। দাস- 
নংশ তো অন্যান্য শাসনকার্যে লক্ষ্য দিতে পারেনান॥ আলাউদ্দিন খলজাই ভারতে 
শাসন-ব্যবস্থার প্রতি মনোনিবেশ করেন। তিনি জিনিসের দাম বেধে দেন, সৈন্যদের 
বেতন দানের ব্যবস্থা করেন। হিন্দুদের হাতে সে সময়ে যথেষ্ট অর্থ ছিল। তান 
তাদের "idm করভারে জৰ্জারত করেন। আমীর-ওমরাহদের উপরও “নিষেধাজ্ঞা 
জারি করেন। অবশ্য মহমন্দ-বিন-তুঘলক ন্যায় ও সততার 'ভীত্ততে বিচার করা” 
ধর্মানরপেক্ষভাবে শাসনকার্য পাঁরচালনা করা ও কৃষির উন্নাত-সাধনে সচেষ্ট ছিলেন 
তবে ফিরুজ শাহ্‌ তৃঘলক শাসনকার্ধে দক্ষতা দেখান ৷ তান রাজস্বভার লাঘব করেন, 
সেচ-খাল খনন করেন এবং লেকারদের কর্মসংস্থানের জন্যে শনয়োগ-পাঁরিষদ' গঠন ও 
দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। তবে 1তানও হিন্দ; ও শিয়া সম্প্রদায়ের প্রত 
আঁবচার করোছিলেন। পরবতীরকালে Peet CUOI শাসনকার্যে দক্ষতা দেখান ॥ 


sens teet 


Terr: প্রশ্ন 2 

$1 সুলতান মামুদ কতবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন? 

২। দাস-বংশ প্রতিষ্ঠা করেন কে? 

ol খলজা-বংশের শ্রেষ্ঠ সুলতান কে ছিলেন? 

৪ ৷ 'দজ্লীর শেষ সুলতান কে ছিলেন? 

4l কেলি সুলতানের আমলে xe Satan aves rete qd 
vl কোন্‌ সুলতানের আমলে সুলতানী GIUM পতনের TRU) হয়? 
qi আমীর খসরু কে ছিলেন ? 

vl ইবন বতুতা কে ছিলেন? 

a) কবীরের গানগুলোকে কি বলে? 


(+ 


Na. _ 


dor 


১১। 
১০ I 
১৩ । 
১৫। 
১৭। 
১৮। 


১2 


zo | 
২১। 


Satis কাহিনী _ ১২৯ 


শিখদের ধৰ্মগ্ৰন্থেৱ নাম কি? 

কবীরের শিষ্য দর কি বলা হত? 

শ্রীচৈতন্যের মৃললমান শিশ্যের নাম কি? 

জৈনুল আবেদিন কে ছিলেন? ১৪। নানকের শিষ্যদের কি বলে? 
“পিল্লাপুরাণ” রচনা করেন কে? ১৬। বাংলার রামায়ণ রচনা করেন কে? 
শ্রীচৈতন্য কোন্‌ ধৰ্মমত প্রচার করেন ? 

বাংলাদেশে হিন্দু মুসলমান কোন্‌ দেবতা মানে? 

কার লেখা গ্রন্থ থেকে স্থলতানী আমলে বাংলার সামাজিক অবস্থার পরিচয় 
পাওয়া যায়? 

হিন্দুস্থানের 'বুস্বুল” কাকে বলে? 

তৈমুর লঙ কত সালে ভারত আক্ৰমণ করেন? 


সংক্ষিপ্ত উত্তরভাত্তক প্রশ্ন £ 


১। 
২। 


৩। 


8| 
[20 
৬। 
1 
el 


মুসলমানদের ভারত-অভিযানের উদ্দেশ্য কি ছিল? 

পানিপথের প্রথম যুদ্ধ কত খ্রীষ্টাব্দে, কাদের মধ্যে হয়েছিল? এই যুদ্ধের 
ফল কি? 

স্থলতানী আমলে কোন্‌ কোন্‌ বংশ দিল্লীতে শাসন করেন? প্রত্যেক বংশের 
একজন করে স্থুলতানের নাম লিখ? 

RAGA আমলে কোন্‌ কোন্‌ বৈদেশিক পর্যটক ভারতে আসেন? 

হিন্দু ও মুসলমানদের মিলনের পথে কি কি বাধা ছিল? 

স্থলতানী আমলের ধর্মপংস্কারকগণের নাম লিখ | 

স্থলতানী আমলে বাংলার স্থাপত্য-শিল্পের নিদর্শনগুলোর নাম কি? 

স্থলতানী আমলে ভারতে কোন্‌ কোন্‌ প্রাদেশিক ভাষায় সাহিত্য রচিত 
হয়েছিল ? 


রচল।-ভিত্তিক প্রশ্ন : 


১। 
২। 
vl 
81 
e| 
ঙ। 
৭। 


স্থলতানী আমলে ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা কেমন ছিল? 
কবীর ও নানকের ধর্মমত সম্বন্ধে কি জান ? 

কি কি কারণে হিন্দু ও মুসলমান সংস্কৃতির মিলন ঘটে ? 

স্থলতানী আমলে সাহিত্য ও শিল্পের বিকাশ কিরূপ ঘটেছিল? 

হুসেন্‌ শাহের শাসনকালকে “বাংলার স্বৰ্ণযুগ’ বলা হয় কেন? 

শ্রীচৈতন্য সম্বন্ধে যাহা জান লিখ 1 

শাসনকাল অনুযায়ী বন্ধনীর মধ্যে সংখ্যা লিখে জানাও ২ 
( ) আলাউদ্দিন থিলজী ( ) ইত্তুত্মিস 

(1) ইব্রাহম লোদী ( ) রিজিয়া 

( ) যহম্মদ্বিন-তুঘলক ( ) মহন্মদ ঘোরী 


গ্রঁতি--> 


a 


চতুৰ্দশ অধ্যায় 
মধ্যযুগের সমাতি পথে 


বুলজ্টান্টিনোপলেল পতন 

১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে অটোম্যান তুকাঁরা কন্স্টার্টিনোপল আক্রমণ করে । তখন তুকীদের 
স্থূলতান ছিলেন দ্বিতীয় মহম্মদ । তিনি এক বছর পূর্ব হতে প্ৰস্তত হচ্ছিলেন। দেড় 
লক্ষ সৈন্য ও অসংখ্য কামান নিয়ে তিনি কন্স্টান্টনোপল অবরোধ করেন। ্রীষ্টানদের 
পক্ষে ছিল মাত্র আট হাজার সৈনিক। সংখ্যায় অল্প হলেও খ্রীষ্টান দৈনিকেরা সাহসী 
ছিল। eta দু'মাস ধরে উভয় পক্ষে তুমূল যুদ্ধ চলল। তুক্কাদের বড় বড় কামানের 
গোলার আঘাতে নগরের প্রাচীর ভেঙে যায় । GIT PRAT দলে দলে নগরের উপর 
ঝাঁপিয়ে পড়ে, তিন দিন ধরে হত্যাকাণ্ড চলেছিল এবং পঞ্চাশ হাজার নরনারী তুর্কাদের 
হাতে বন্দী হয়ে ক্রীতদাসন্ধপে বিক্রির জন্যে এশিয়া মাইনরে প্রেরিত হল। অবশেষে 
তুর্কারা gt দখল করল। গ্রীক ও ইটালীর শেষ বীর সৈন্যদের. সঙ্গে বাইজাণ্টাইন 
সাত্রাজ্যের ' শেষ সম্রাট একাদশ কন্্টানটাইন মৃত্যু বরণ করলেন। তু্কীরা পূর্বে 
রোমান সাম্রাজ্যের কেন্দ্ৰস্থল কন্স্টার্টিনোপল অধিকার করল এবং সম্ৰাট জাপ্টিনিয়ানের 
বিশ্ববিখ্যাত সেন্টসোফিয়ার গির্জাকে মসজিদে পরিণত করল । দেয়াল থেকে খ্রীষ্টান 


সাধুদের মৃতিগুলো ভেঙে ফেলা হল এবং বিজনী সুলতান মহম্মদ এই মসজিদে প্রবেশ 
করে নমাজ পড়লেন | 
পশ্চিমের লবজাগরণের উপর এন প্রভাব 


কন্স্টান্টিনোপলের পতন ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা । কন্স্টার্টিনোপলের 
পূর্বেই ইউ'রাপে নবজাগরণ শুরু হয়ে গিয়েছিল । সেযুগে কন্ট্টার্টিনোপল ছিল 
গ্রীক সাহিত্য ও দর্শন চর্চার সৰ্বপ্ৰধান কেন্দ্ৰ এখানেই ছিল গ্রীক সাহিত্যের ভাণ্ডার 
ও গ্রীক মনীষীদের আশ্রয় । তুর্কারা শহরটি দখল করলে তাদের হাত থেকে এই অমূল্য 
সাহিত্যসম্পদ রক্ষার জন্যে পপ্তিতেরা কন্স্টান্টিনোপল ত্যাগ করে ইটালীতে প্ৰাচীন 
পু'ধিগুলো সন্ধে নিয়ে পালিয়ে আসেন | ধীরে ধীরে সারা মধ্য ও পশ্চিম ইউরোপের 
গ্রীক সাহিত্য ছড়িয়ে পড়ে এবং সেসব জায়গাতে নতুন করে গ্রীক সাহিত্য ও দর্শনের 
অনুশীলন শুরু হয়। জিপ্রাস্থ ও চিন্তাশীল ইউরোপের হাতে এসে পড়ে সক্রেটিস ও 
জেনোর দর্শন, প্লেটো ও এরিন্টটল-এর রাষ্টরবিপ্রান, ইউরিপিডিস ও এরিস্টফেনিসের 
নাটক, আর গেলেন ও. হিপোক্রেটিসের চিকিংসাশান্ত্ৰ গ্রীক ভাবধারায় ইউরোপের মানুষ 
Bae হয়ে উঠল, স্বাধীন চিন্তার প্রেরণা লাভ করল 1 ইউরোপের লোক জ্ঞান ও সৌন্দর্যের 
আলোয় উদ্ভাসিত এক নতুন জীবন দেখতে পেল। এই নবজাগরণকেই বলা হয় 
‘বেনেসাস’। এর ফলে ইউরোপের মানুষ অতীতের বন্ধন ছিন্ন করে নতুন এক মহত্ব 
সভ্যতার পথে অগ্রসর হল। তাই কন্ট্টার্টিনোপলের পতনের কাল থেকে মধ্যযুগের 
অবদান ও আধুনিক যুগের আর্ত হল এতিহাসিকেরা মনে করেন। 

নবজাগরণ ও এর বৈশিষ্ট্য । 

‘aration আক্ষরিক অর্থ পুনর্জ‘ন্ম। গ্রীক ও রোমের সাহিত্য, দর্শন, শিল্পকলা 

এবং বিজ্ঞানের অনুশীলনই ছিল রেনেস'সের প্রধান বৈশিষ্ট্য। প্রাচীন সভ্যতাকে নতুন 
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এঁতিহানিক কাহিনী ১৩১ 


az আবিষ্কার ও অনুশীলনের মধ্য দিয়ে ইউরোপের মানুষ সেদিন মুক্ত জীবনের সন্ধান 
পেয়েছিল । পুরাতন লুপ্তপ্ৰায় গ্রীক ও রোমক সভ্যতা ও সংস্কৃতি পুনরুদ্ধারের ফলে 
মানুষ নতুনভাবে জীবনকে দেখতে শিখল। এ 

নবজাগরণের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য সব কিছু জানবার এবং যুক্তি দিয়ে ও তথ্য দিয়ে যাচাই 
করার মনোভাব জাগ্রত হল। মানুষ যুক্তি-তর্ক দিয়ে শাস্ত্ৰশাসন ও পৈতৃক বিশ্বাস- 
গুলোকে প্রমাণ করতে চেষ্টা করল। চিন্তার শ্ৰোতোধারায় অন্ধ বিশ্বাসের বাধ আর 
টেকে at | তারা নানা প্রকারের প্রশ্ন তুলে প্রচলিত নীতি বিশ্বাসের বিরুদ্ধে সন্দেহ 
জাগিয়ে তুলে সত্যে অনুসন্ধান করতে থাকল। 

মধ্যযুগের ধর্মগুরু, সম্রাট এবং সামন্তরা ছিলেন সমাজে সৰ্বেসৰ্বা । তাদের আদেশ 
ও আধিপত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা দুরে থাকুক তাদের বিরুদ্ধে সমালোচনা করার 
কথা মধ্যযুগে মানুষ ভাবতেই পারত না। ধর্মের না'ম যুক্তিহীন ও হৃদয়হীন অনুশাসন, 
সম্রাট, রাজা ও সামস্তদের স্বেচ্ছাচারী শাসন ও নিষ্ঠুর শোষণ লোকে স্বাভাবিক বলেই 
মেনে নিত। কিন্তু নবজাগরণ আন্দোলনের ফলে .মানুষ জীবনকে নতুন করে দেখতে 
faa শুরু করল শাস্ত্ৰ, বিধান ও আগ্তবাক্যের সমালোচনা । বিচারবুদধি ও যুক্তিতর্ক 
দিয়ে সত্য-মিথ্যা যাচাই করতে আরম্ভ করল। 

নবজাগরণের ফলে মানুষের জ্ঞানের পরিধি ক্রমশঃ বাডতে থাকল ৷ চিন্তার 
স্বাধীনতা, নানা বিষয়ে প্ৰশ্ন উথ্থাপন কথার এবং উত্তর জানবার আগ্রহ ও উৎসাহ দেখা 
দিল। প্রাচীন গ্রীক সাহিত্য, দর্শন এবং আইনশাস্ত্ৰ, চিকিংসাতত্ব জ্যোতিবিদ্যা, রসায়ন- 
শান্তর, শিল্প প্ৰভৃতি চর্চার ক্ষেত্রে যুগান্তর আনয়ন করল। চতুৰ্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীর 
বিদ্বান ও জ্ঞানিগণ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ে 
ইউরোপের জ্ঞানভাণ্ডার af করতে থাকেন। সেই সঙ্গে ছাপাখানা আবিষ্কার হওয়ার 
ফলে ইউরোপের সর্বত্র শিল্প, জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার সাড়া পড়ে গেল। এই নবজাগরণ প্রথম 
দেখা দেয় ইটালিতে। পরে জাৰ্মানী, স্থইজারল্যাণ্ড, ইংলণ্ড, হল্যাণ্ ফ্রান্স প্রভৃতি 
ইউরোপীয় দেশে ছড়িয়ে পড়ে । ইটালীতে সাহিত্যে দান্তের অন্সরণকারী cate, 
stat এবং বোকাচিও, asic ম্যাকিয়াভেলী, বিজ্ঞানে কোপারনিকাস, ক্রনো ও 
গ্যালিলিও মাতৃভাষায় গ্রন্থ রচনা করে নতুন চিন্তাধারার প্রকাশ করলেন। ইংলণ্ডে 
বিশ্ববিখ্যাত নাট্যকার সেক্সপীয়ার এবং দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক বেকন বহু গ্রন্থ ইংরাঁজী 
ভাষায় রচনা করে ইংরাজী সাহিত্য ও জ্ঞান-ভাগারকে সমৃদ্ধ করলেন। স্পেনে 
সার্ভেন্টস্‌, ফ্রান্সে ম'তেন ও মলিয়ের ফরাসী সাহিত্যে প্রাণ সঞ্চার, করলেন। 

শিল্পের ক্ষেত্রে ইটালীতে রাফায়েল ও লিওনাদেণ-দাঁ fefe, মিকেলেঞ্জেলো নতুন 
যুগ আনলেন। হল্যাণ্ডে ক্লবেন্স, ভ্যানডাইক্‌, রেমত্রাণ্ট, ভ্যানরিন প্রভৃতি মানবদর্দী 
চিত্রশিল্পিগণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, প্রাকৃতিক দৃশ্য ইত্যাদি অন্ধনে দক্ষতা 
দেখালেন। 

বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার 

জগৎকে জানতে হলে এবং জীবনকে FAH করে তুলতে হলে বিজ্ঞানের একান্ত 

প্রয়োজন ঘটে | নবজাগরণের যুগে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বিজ্ঞানচর্চাও ব্যাপকভাবে 


১৩২ ওতিহাসিক কাহিনী 


শুরু হয়। তবে বিজ্ঞানের উন্নতি এত সহজে হয়নি। কারণ চার্চ বৈজ্ঞানিক গব্ষেণা 
পছন্দ করত না। মধ্যযুগে যাজক ও পণ্ডিতদের এক অদভুত ধারণা ছিল । wear মনে 
করতেন যে, বিশ্বজগতের কেন্দ্ৰ এই পৃথিবী স্থির হরে আছে এবং mw পৃথিবীর চারদিকে 
ঘুরছে। কোপারনিকাস নামে একজন বৈজ্ঞানিক এই ভুল বিশ্বাসের প্রতিবাদ করে 
প্রমাণ করলেন যে, পৃথিবী সর্ষের চারিদিকে ঘুরছে । Sat নামে কার একজন 


বৈজ্ঞানিক এ একই কথা প্রচার করার অপরাধে চার্চের যাজকেরা তাকে পুষে মারেন bc 


'এই যুগে গ্যালিলিও নামক আর এক নভোবিজ্ঞানী খ্যাতি লাভ করেন । তিনিও 
বলেন যে, পৃথিবী লাটিমের মত ঘুরতে ঘুরতে rite প্রদক্ষিণ করছে। বিজ্ঞানের 
আবিষ্কৃত নতুন সত্য ধর্মযান্রকদের বোঝাতে গিয়ে গ্যালিলিও বিপদে পড়লেন । 
তীদের ধারণা, যে পৃথিবীতে খ্ৰীঃধৰ্ম ও চার্চ আছে, সে পৃথিবী কখনও সুর্যকে প্রদক্ষিণ 
করতে পারে না। প্রাণনণ্ডের ভয়ে গ্যালিলিও নিজের আবিদ্ধহ সত্যকে অম্বীকার 
করে চার্চের ভ্রান্ত বিশ্বাস মেনে নিলেন এবং শেষ জীবন পাদ্রীদের কডা নজরে থেকে 
কাটালেন। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কেপলার ও ফ্রান্সিস বেকনের নাম উল্লেখযোগ্য । 


ভৌগোলিক আাবিফার 


রেনেসণসের যুগের আর একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘট f হল ভৌগোলিক আবিষ্কার এবং 
ইউরোপের remped; ধৰ্মযুদ্ধের পর প্রাচ্যের ব৷বসা-বাণিজ্যের পথ খুলে গিয়েছিল। 
CATT ও সংস্কারের যুগে নতুন নতুন দেশ আবিষ্কার করার হিড়িক পড়ে গেল। 
প্রধানত বাণিজ্য বিস্তার এবং খ্ৰীষ্টধৰ্ম প্রচার এই দেশ আবিষ্কারের মূলে প্রেরণা যুগিয়ে- 
ছিল। উহা রূপ লাভ করে ইউরোপীয় নাবিকদের একান্তিক চেষ্টা ও নিষ্ঠার ফলে । 
মধ্যযুগের শেষভাগে সমুদ্ৰযাত্ৰায় ইউরোপীয়রা যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিল এবং 
এই যুগেই ভৌগোলিক জ্ঞান বিস্তারের সঙ্গে সনদে দিক্‌নিৰ্ণয় যন্ত্র, সমুদ্রপথ্রে চার্ট ও 
মানচিত্র, অক্ষাংশ নির্ধারণ-কৌশল ইত্যাদি ব্যবহৃত হতে থাকে। মার্কোপোলোর 
প্রাচ্য-ভ্ৰমণ-কাহিনী ইউরোপীয় নাবিকদের মধ্যে প্রেরণা যোগায় | সমুদ্র সম্পর্কে ইটালির 
ও আরবের নাবিকদের অভিজ্ঞতা থাকায় ধর্মযুদ্ধের পর এ দুই দেশের বণিকেরা এশ্বৰণালী 
হয়ে ওঠে | তা দেখে ইউরোপের অন্যান্য দেশের বণিকদের হিংসা হত। সরাসরি প্ৰাচে)র 
সঙ্গে বাণিজ্য করবার জন্যে পোতুগাল. প্রথমে উৎসাহী হয়। পোতুগীজ রাজকুমার 
হেনরী আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে দীর্ঘকাল যাবৎ সমুদ্রযাত্রার পরীক্ষা চালান। ১৪৮৮ 
খ্ৰীষ্টাব্বে বার্থলোমিউ দিয়াজ নামে এক পোতু'গীঙ্গ ক্যাপ্টেন দক্ষিণ আফ্রিকার উত্তমাশা 
অন্তরীপে HRI! ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ভাস্কো-দা গামা নামক অন্য একজন CIN 
ক্যাপ্টেন উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে ভারতের কালিকট বন্দরে অবতরণ করেন। পোতুগালের 
মত স্পেনের রাণী ইসাবেলার আন্ুকুল্যে ইতালির ক্যাপ্টেন ক্রিস্টোফার কলম্বাস ১৪৯২ 
খ্রীষ্টাব্দে ভারতভ্রমে আমেরিকায় অবতরণ করেন। পরে ইউরোপের লোকেরা বুঝতে পারে 
কলম্বাস আবিষ্কৃত দেশ এশিয়া নহে, ইহা আমেরিকা মহাদেশ । ১৫০৩ খ্রীষ্টাব্দে 
আমেরিগো ভেসপুচী নামে এক দুঃসাহসিক ইতালীয় নাবিক নতুন মহাদেশ আমোরকা 
আবিষ্কার করেন। ১৫১৯ Vice ফাভিন্যা্ড মাগেলান নামে এক রাজকর্মচারা, প্রশান্ত 
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মহাপাগরের মধ্য দিয়ে গুয়াম বৰ্তমানে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে উপস্থিত হন । ম্যাগেলানের 
পর পোতুগীজ পিনজন ব্রেজিল ও পিজারো পেরু আবিষ্কার করেন। 
আবিক্ষারের প্রভাব 
সভ্যতার ইতিহাসে ইউরোপীয়দের ভৌগোলিক আবিষ্কার ও সমুদ্রযাত্রার উদ্যম অত্যন্ত 
গুরুত্পূর্ণ। দেশ-বিদেশের মাঝে মহাসমুত্রের ব্যবধান দূর হল। বাণিজ্যের বন্ধনের 
মধ্য দিয়ে সারা পৃথিবীতে Bay প্রতিষ্ঠা হল। ইউরোপীয়দের মধ্যে বাণিজ্যিক ও 


ইপনিবেশিক প্রসার ও প্ৰতিদ্বন্দিতা দেখা দিল। আর ইউরোপের সভ্যতা ও জ্ঞান বিজ্ঞান 
সাতসমুদ্র পার হয়ে এশিয়া ও আমেরিকার দেশ-দেশন্তরে ছড়িয়ে পড়ল। 
ইউরোপের সম্প্রসারণ 
| পোতুগাল' সাম্ৰাজ্য বিস্তার করেছিল বাণিজ্য বিস্তারের উদ্দেশ্টে। আর স্পেন 
প্ৰধানত সাম্রাজ্য বিস্তারের উদ্দেশ্যেই দেশ আবিষ্কার ও জয় করেছিল। স্পেন ও 
পোতুগালের মধ্যে যাতে সাম্ৰাজ্য নিয়ে বিবাদ না বাধে সেজন্যে পোপ ষষ্ঠ আলেকজাণ্ডার 
পৃথিবীকে দুভাগে ভাগ করে এক সীমারেখা টেনে দিলেন স্পেন পেল উত্তর ও দক্ষিণ 
আমেরিকা আর Cet Ie পেল এশিয়া, আফ্রিকা ও ব্রেজিল। 
এদিকে ইউরোপে আরও কয়েকটা জাতি নৌবিগ্া ও শৌবল অর্জন করল। তাদেরও 
লুটের ভাগ চাই৷ তাই পোপের ফতোয়াকে অগ্রাহ্য করে ইংরেজ ও ওলন্দাজ বাণিকেরা 
পোতুগীজদের পথ অনুসরণ করে ভারতবর্ষে এশিয়ার দ্বীপপুঞ্জে উপস্থিত হল | ভারতের 
গোয়া, দমন, দিউ বন্দর ছাড়া পোতুগীজদের প্রাচ্যের ক্ছু সাম্রাজ্য তাদের দখলে 
এল | স্পেনের হাতে রইল ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ । ইংরেজ ও ওলন্দাজদের ব্যবসা-বাণিজ্য 
ও সাম্রাজ্য বিস্তারের সাফল্য দেখে ফরাপীরা£এসে ভারতবর্ষে ভাগ বসাল। ওলন্দাজ ও 
ফরাসীরা ইংরেজদের প্ৰতিদ্বন্বী হয়ে দাড়াল। শেষে যুদ্ধের পথ অবলম্বন করতে বাধ্য 
হল। ফরাসীরা ইন্দোচীনে খাট করল এবং ভারতবর্ষে তাদের রইল মাত্র পণ্ডিচেরী, 
চন্দননগর ও গোটা কয়েক শহর ও গ্রাম | ওলন্দাজরা ইংরেজদের প্রতিদ্ন্িতায় হেরে 
গিয়ে ভারত থেকে তরি গুটিয়ে যবদ্বীপ, হুমাত্রা, সিংহল ও মালয়ে বাণিজ্যের খাটি 


স্থাপন করল | 
জাতীয় রাষ্ট্র 


রেনেসীন, সংস্কার-আন্দোলন ও বিপ্লব অঙ্গার্দিভাবে জড়িত | এরা একের পর এক 
আসে। মূলত সংস্কার আন্দোলনে ইউরোপের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে শাসনক্ষমতা দখল নিয়ে 
বিপ্লব দেখা দিল। সংস্কার-আন্দোলনের সময় পোপের সঙ্গে রাজার ও জনসাধারণের 
ছন্দ চলে ছল । পোপের সঙ্গে এই ছন্দের বাজশৃক্তি স্বার্থসিদ্ধির জন্যে রাজারা জনতার 
আন্দোলন ও স্বাধীন ধর্মমত দমন করতে লাগলেন। কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীতে ম্যাকয়ে- 
ভেলির স্বাধীন চিন্তাধারা ইউরোপের রাজনীতির উপর প্রভাব বিস্তার করল। জনসাধারণ 
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রাজার স্বৈরাচারে অতিষ্ঠ হয়ে শাসন-ক্ষমতা নিজেদের হাতে নিতে উৎস্থক হল। ফলে 
ইউরোপে দেখা দিল রাজনৈতিক বিপ্লব ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলন। ফ্ৰান্সে বুরবৌ 
রাজবংশের সঙ্গে গণসংগ্রাম, ইংলগ্ডে কাজশক্তির সঙ্গে পালমেণ্টের সংঘর্ষ. স্পেনের 
গণ-আন্দৌলন, জার্মানীর অধীনতা থেকে হল্যাণ্ডের মুক্তিআন্দোলন এবং পোতুগালের 
জাতীয়তীবাদী আন্দোলন শুরু হল। এই আন্দোলনের ফলে ফ্রান্স, ইংলণ্ড, স্পেন, 
পোতুগাল ও হল্যাও প্রভৃতি দেশগুলি জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রে পরিণত হল । 
পুরাতন ও নতুন ভাবধারা য় সং ঘাত 
বিপ্লবী আন্দোলনের মূল কারণ প্রাচীন ভাবধারার সঙ্গে নতুন চিন্তাধারার সংঘাত। 
কেন্দ্রীভূত রাজশত্তির পিছনে এশবরিক মতবাদ কার্ধকরী ছিল। ইউরোপের সমাটগণ 
এনে করতেন তীরা ঈশ্বরের প্রতিনিধি। ঈশ্বরের এই রাজ্যে তারাই একমাত্র শাসনকর্তা | 
তীদের সকল কর্মের জন্যে তীরা ঈশ্বরের কাছে জবাবদিহি করতেন। কিন্তু নবজাগরণের 
ফলে ম্যাকিয়েভেলির রাজনৈতিক মতবাদ, প্রোটেস্ট্যাপ্ট ধর্মের উদ্ভব মানবতাবাদীদের 
উপর এমন প্রভাব বিস্তার করল যে জনগণ দেশের শাঁসন-ক্ষমতা রাজশক্তির কাছ থেকে 
নিজেদের হস্তগত করতে আগ্রহী হল। ফলে রাজার সঙ্গে মুক্তিকামী জনগণের প্রত্যক্ষ 
সংগ্রাম বেধে গেল। এমনকি, ইংলণ্ডও এই আন্দোলন থেকে রেহাই পেল না। 
ইংলগ্ডের পালণমেণ্ট সম্রাট প্রথম চালসের বিরুদ্ধে সশস্ত্ৰ বিদ্রোহ ঘোষণা করল। 
রাষ্টর-ব্যবস্থায় রাজা অথবা পালশমেপ্ট কে প্রধান এই ছুরহ প্রশ্ন নিয়েই মহাবিদ্রোহ শুরু 
' হয়েছিল। চাল'সৈর সমর্থনে ক্যাভেলিয়রগণ এবং অলিভার ক্রমওয়েলের নেতৃত্বে 
রাউগ্তহেডগণ যুদ্ধে লিপ্ত হলেন। ১৬৪৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম চাল পালণমেন্টের সমর্থন- 
কারীদের নিকট আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হলেন। এক বিশেষ আদালতে বিচারের পর 
১৬৪৯ খীষ্টাব্দের ৩*শে জানুয়ারী প্রকাশ্যে রাজপথে প্রথম pla Cra শিরশ্ছেদ করা হয়। 
প্রজাসাধারণের অধিকারকে প্রতিষ্ঠা করার জন্যে এই রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত 
হয়েছিল। অতঃপর অলিভার ক্রমওয়েল ইংলগ্ড প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করলেন। 
সঘটনাপঞ্জী 
১৪৫৩ খ্ৰীঃ অঃ কন্ট্টারন্টিনোপলের পতন। ১৬৪৯ খ্রীঃ অঃ প্রথম fe Um প্ৰাণদণ্ড 
১৪৯৮ খ্ৰীঃ অঃ ভাস্কোদাগামীর কালিকট বন্দরে আগমন। ১৫০৩ খ্ৰীঃ অঃ আমেরিকা 


আবিষ্কার | 
অনুশীলনী 
বিষয় মুখী প্রশ্ন £ - 
১। কন্ট্টার্টিনোপলের পতন কত সালে ঘটে?  * 
২। 'রেনেসীস! শব্দের আক্ষরিক অর্থ কি? 
৩। পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের শেষ সম্রাট কে? 


a 
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| 
| ৪ | কোন্‌ তুর্কী হুলতান কন্স্টাটিনোপলের পতন ঘটান ? 
«| ভাস্কো-দা-গামা কে ছিলেন? 
e| আমেরিকা মহাদেশ আবিষ্কার করেন কে? 
«| কে ইংলণ্ডে প্ৰজাতন্ত্ৰ প্ৰতিষ্ঠা করেন ? 
৮। ইংলণ্ডের মহাবিদ্রোহের সময় এ দেশের সমাট ছিলেন কে? 
>I পৃথিবী সর্ষের চারিদিকে বোরে। ’_ইহা কোন্‌ বৈজ্ঞানিক প্রধম 'আবিষার 
করেন? 
ye ইংলণ্ডের মহা বিদ্রোহের গণনেতা কে ছিলেন? 
সংক্ষিপ্ত উত্তর-ভিত্তিক প্রশ্ন : 
১। কে, কিভাবে কনপ্টান্টিনোপলের পতন ঘটান? 
২1" কনস্টার্টনোপলের পতনের ফলে কি হয়েছিল? 
ol “রেনে্সীসের wants কোন্‌ সময়ে হয়েছিল? 
৪1: crema প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য কি? 
e| ইউরোপের কোন্‌ কোন্‌ দেশে নবজাগরণ দেখা দিয়েছিল? 
৬। কিভাবে, কোথায় জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রের উদ্ভব হল? 
৭ |. আমেরিকা আবিষ্কার সম্বন্ধে কি জান? 
wa ইংলগ্ডে মহাবিদ্রোহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। 
asatfofer প্রশ্ন : 
s| নবজাগরণের ফলাফল সম্বন্ধে যা জান লেখ। C 
২। ভৌগোলিক আবিষ্কারের কারণ কি? কয়েকজন আবিফারকের নামে লেখ। 
এই আবিষ্কারের ফলে কি হয়েছিল ? 
e| বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নবজাগরণের প্রভাব সম্বন্ধে কি জান? 
s| ইউরোপের সম্প্রসারণ কি কারণে এবং কিভাবে হল বল । 
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খ্রীষ্টাব্দে প্রথম চার্লসের শিরশ্ছেদ করা হয়। 

(৭) ১৪৫৩ খ্ৰীষ্টাব্ তুকাঁরা----আক্ৰমণ করে. 

(গ) galt বিশ্ববিখ্যাত =--গিৰ্জাকে মসজিদে পরিণত করে। 

(3) পোপ----পৃথিবীকে দুভাগে ভাগ করে এক সীমারেখা টেনে দিলেন | 
(S) --- প্রাচ্য ভ্রমণ কাহিনী ইউরোপীয় নাবিকদের মধ্যে প্রেরণা জোগায় | 
(p mem - ও বিপ্লব অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত । 
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